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হুগলী জেলার অন্তঃপাতী শ্রীপুর কামারপুকৃর গ্রামে শ্রীক্ষুদিরাম 
চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল। প্রবাদ আছে যে. এই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ ও প্রকৃত জাপক ছিলেন । তিনি এমন তক্তি সহকারে তাহার 
ইষৃদ্ি রঘৃবীরের পুজার্চনাদি করিতেন যে. বাহিরের লোকেরা ঠাকুর যেন 
গ্রতাক্ষ হইয়া পুজা গ্রহণ করিতেছেন, এরূপ অন্থমান করিত। আরও প্রবাদ 
আছে যে, তিনি একটি সরোধরে প্রতাহ হ্বান করিতেন। যে পর্যন্ত তাহার 
স্নান সমাপন না৷ হইত, সে পর্য্যন্ত সেই পুঙ্গণীঁতে অন্য কোন বাক্তি পান্নিমশ্ষিত 
করিতে সাহস করিত না। উহার তপঃপ্রতাবে তদ্পন্রিস্ত সকলেই বণীভৃত 
ছিল এবং সহসা কেহই তীহার সমীপে অগ্রসর হইতে পারিত ন|। চট্রোপাধায় 
মহাশয়ের সুনীল ও সদৃগুণসম্পন্না এক সহধর্শিণী ছিলেন। তাহার এমনই 
দয়ার্্ স্বদয় ছিল যে, কাহাকে ক্ষুধাতুর দেখলে, গৃহে যে কোন দ্রব্য থাকিত, 
তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে তোজন না করাইয়া, তিনি কোন মতে স্থির হইতে 
পারিতেন না। তাহার গর্ভে তিন পুন্রসন্তান জন্মে। জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম 
রামেশ্বর এবং পরমহংসদেব সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। 
১৭৫৬ শকাব্দার ১০ই ফাল্গুন, শুরুপক্ষ দ্বিতীয়া তিথি, বুধবারে পরমহংসদেব 
ভূমিষ্ঠ হন। 
পরমহংসদেব বাল্যকালে কিঞ্চিৎ কশকায় ছিলেন। তিনি দেখিতে উদ্দবল 
গৌরবর্ণ, সকলের প্রিয় এবং মিষ্টভাবী ছিলেন। ভীহাকে সকলে গদাই বলিয়া 
* রাষকৃষ্টের জন্ম এবং বালা হালের অবস্থা সম্বপ্গে আশ্চর্য কিছ্বদস্তি আছে। শ্ষুদিরাম 
চট্টো”ধ্যায় গয়াধামে গমন করিয়া একদিন রঙ্নীযে" ম্বপনে দেখিলেন যে, একটা চতুভু'জ 
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী তাহার দন্দুখে দণ্ডায়যান হই” সহিলেন, “দেখ, আমি তোমার পুত্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করিৰ 1” চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহ» 1০ ড্রাভঙ্গ হইয়া গেল এবং মনে মনে নানাবিধ 








উট ৫ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 
ডাকিত; কিন্ত প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ ছিল । এই গ্রামে ধর্শদাস লাহা নামক এক 
ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, তাহার পুল গঙ্গাবিষণ লাহা । ক্ষুদিরাম ইহার সহিত রাম-: 
ক্র সেঙ্গাৎ (পল্লিগ্রামের লোকের! যাহার সহিত বন্ধুত। করেন: তাহাকে কখন 
কখন সেক্ষাৎ কহিয়া থাকেন । পাতাইয়া দেন। রামরুদ্ সেই জন্য লাহাদের 
বাটীতে সর্বদা গমনাগমন করিতেন। গঙ্গাবিষুরর মাতা রামকৃব্চকে গদাধর 
৩র্কবিভর্ক হইতে লাগিল। যথকালে তিনি গয়াধামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহার ত্র 
একদিন নিজগ্রামের বাটীর সন্নিকটে অপর ছুইটী প্রন্তিবাসির্নীর সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন । 
& বাটীর সন্নিধানে একটা শিনের মন্দির আছে । সেই শিবালয়ের দিক্‌ হইতে ঘনীভূত বায় 
ভাহার উদর মধ প্রবেশ করিবামাত তিনি তৎক্ষণাৎ ই কথা নঙ্গিনীগ্বরাকে কহিলেন । ইহ্থা- 
দের মধো একজনের নাম ধনি চিল। পরে ক্রমে ক্রমে তাহার গর্ভের লক্ষণ সকল প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। স্কদিরাম চাটোপাধ্যায় বাটীতে আসিয়া এই সকল নুগ্তান্ত শ্রবণ করিয়া, না 
স্্ীর প্রতি সন্দেহ করিলেন, না তাহার স্প্রত্বান্ত কাহাকেও খুলিয়া বলিলেন । গর্ভকালে 
ধামকুঞ্চের জননীর রূপলাবণোর ইয়ত্ত' চিল ন1। পাড়ার মেয়েরা বলি৩, “মাগীর শেষবয়সে 
এমন রূপ হইল কেন £ বোধ ভয় এইবার মারবে 1" তিনি সকলের কাছে বলিতেন যে, “আখি 
কত রকমের ঠাকুর দেবতা দেখিতে পাট । এত সন্তানাদি হইয়াছে, কিন্ত কখনও এমন দেখি 
নাউ ।” লোকেরা মাগী পাগল শ্য়ান্ে বলিয়া উপহাস করিত । দশমাস দশদিন পূর্ণ তইলে 
রামকৃষ্ক ভূমিষ্ঠ ভন। তাহার পিতা ভীহার নাম গদাধর বাখিলেন, লোকে সেউ জনা গদাউ 
বলিয়া ডাকিত। ইতিপূর্বে ্দিরামের অবস্থা অতান্ত হীন ছিল। ভাহার জোষ্পুত্র রাঘকুমার 
তখন উপযুক্ত হউয়াছিলেন। তিনি দশকর্মানিত ও সুদক্ষ ছিলেন। তাহার উদার প্রকৃতির 
জন( অনেকে ভ্াতাকেও পাগল বলিত। রামক্ণের জন্মকাল ভইতে রামকুমারের উপার্্জনাদি 
অধিক পরিমাণে হইতে লাগিল । বাটীতে দ্রধার্পির আর অভাব রহিল না। তিনি এইরূপ 
সহসা অবস্থা পরিবর্তন হইতে দেখিয়া সর্বদাই কহিতেন যে, আমার বোধ হয় আমাদের 
বাটীতে কোন দেবতা আসিয়া জন্সগ্রভণ করিয়াছেন, তাহা না হউলে এ প্রকার সংসারে স্থুখ- 
শচ্জন্দতা কিরূপে হইল? একদিন ক্ষুদিরাম এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, “তোমরা 
একটা বিপদ না ঘটাইয়া ছাড়িবে না। যাহা হয় হইয়াছে,ও কথ! কাহার নিকট বলিতে নাই ।” 
, রামকৃষ্ণ যখন চতুর্থ কিনা পঞ্চম মাসে উপনীত হইয়াছেন, একদিন তাহার ষাতা গৃহে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তীহার শিশু সন্তান নাই, একটি আট দশ বৎসরের বালক শয়ন 
করিয়। রহিয়াছে | তিনি অতি বাস্তে চীৎকার করিয়া বাহিরে আসিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহা- 
শয় এই চীৎকার শুনিয়। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যাহ] দেখিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিলে 
পর চট্টোপাধায় মহাশয় কহিলেন, এ সকল হইবে তাহা আমি জানি, তুমি গোলমাল করিও 
ন1। মাতার প্রাণ কি তাহাতে শান্তিলাভ করিতে পারে ? তিনি পুনরায় কহিলেন ষে, “তুমি 
রোক্তা আনাইয়া একটা উপায় কর, বালককে ভূতে পাইয়াছে।” রঘুৰীর আছেন, তাহার যাহ! 
উচ্ছ। তাহাই হইবে, এই বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্থানাস্তরে চলিয়া গেলেন । 


পরমহংসদেবের জীবনরত্তান্ত ৷ ৩ 


'বলিয়া ডাকিতেন। যখন তিনি যে দ্রব্য প্রত্তত করিতেন, অগ্রে গদাধরকে 
থাওয়াইতেন এবং সর্ধদ। বলিতেন, “হারে গদাধর । তোকে কেন এতণ্ভাল- 
বাসি বল্‌দেখি। তোকে না দেখলে প্রাণ চঞ্চল হ'য়ে উঠে। কথন কখন 
তোকে ঠাকুর বলে জ্ঞান হয়।” রামরুঝ্চ একটু হাসিয়া! চলিয়৷ যাইতেন। 

এই লাহাবাবুদের অতিথিশালা ছিল । শুনিয়াছি অদ্ভাপিও আছে )। 
স্থতরাং নানা ভাবের নানাবিধ অতিথি তথায় আসিতেন । বামরু্ অতিথি- 
দ্িগের সহিত বসিয়া থাকিতেন। তাহারা তাহাকে তিলকাদি পরাইয় দিতেন 
এবং যে সকল ভোজ্যদব্য প্রস্তুত করিতেন, তাহা তাহাকে খাওয়াইতেন | 
মধো মধ্যে অতিথির! তাহাকে সঙ্গে লইয়া রামরুঞ্জের পিতামাতাকে দেখিবার 
অভিপ্রায়ে তাহাদের বাটীতে যাইতেন। একদিন রামরুষখ একখানি নূতন 
বস্ব পরিধান করিয়। অতিথিদ্দিগের নিকট গিয়াছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া 
সেই বন্নধানিকে খওঁ খণ্ড পূর্বক আপনি কৌপিন পরিধান করেন এবং অপর 
খণ্ড হস্তে লইয়া গুনে প্রত্যাগমন পূর্বক জ্োষ্ঠ ভ্রাতা ও জননীর নিকট 
কহিলেন, “তোমরা দেখ, কেমন আমি সাধু সেজেছি। আজ সাপুবা আমায় 
সাজিয়ে দিয়েছে. রুটি খাওয়াইয়াছে, আমি ঘরে কিছুই খাব না।” 

রামকষ্জকে এইরূপে ঘে আদর করিয়৷ লইয়া যাইত. জাতি বিচার ন। করিয়া 
তাহারই প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতেন। লেখা পড়। সন্বর্ধে একেবারে তাহার 
কিছুই আস্থ। ছিল না (তাহার হস্তলিখিত একখানি রামায়ণ আছে, তাহাতেই 
তিনি যে লেখ! পড়া কিরূপ জানিতেন, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে) । এজন্য 
বাঙ্গালাতাধাও ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই । যখন তাহাকে পাঠশালায় 
প্রেরণ করা হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, "লেখ পড়। শিখিয়া কি করিব ? 
তাহার ফল ত কেবল চাল কল|: এমন বিগ্ভ। আমি শিখিব না।” ত্রীহার 
মেধাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, যখন যে কোন বিষয় শ্রবণ করিতেন, তৎক্ষণাৎ 
তাহা তীহার অভ্যাস হইয়৷ যাইত। এইরূপে যাত্রা কীর্তন, চণ্ডীর গীত ও 
নানাবিধ সঙ্গীতাদি তাহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। প্রতিবেণীরা তাহার নিকট সময়ে 
সময়ে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়৷ সুখী হইতেন। শ্ঠাহার ক অতি সুমধুর ছিল। 
বাহার! তাহার বয়োরদ্ধকালে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, শটাহার ঝুলককালের 
অবস্থ। কিয়ৎ পরিমাণে অন্থুমাণ করিতে পারিবেন । 

রামরুষ্ণের ভমিষ্ঠকাল হইতে কিশোরকাল পর্ম্যগু ধনি নামি এক কম্ম- 
কারের কন্ঠ তাহাকে লালন পালন এবং পুত্রাধিক পেহ কাঁরত। ধনি প্লেহবশে 


৪ পরমহংসদেবের জীবনরতাস্ত। 


রামকুঞ্চ যে বরাঙ্মণকুমার তাহা'ও বিস্বৃত হইয়া গিয়াছিল। ধনি যখন যাহা তক্ষণ 
করিক, তাহা রামকঞ্চকে ন। দি: নিন্িন্ত হইতে পাবিত না। রামকৃষ্জেপ জ্ঞান 
হইলে পর, ধনি বলিয়াছিল যে, “বাব। ! তোমার ৈতের সময় আমি তে-মাকে 
ভিক্ষা দ্িব।” রামরুঞ্ঝ তাহ! সাকার করিয়াছিলেন । পরে যখন উপনয়নের 
দিন উপস্থিত হইল, রামকৃষ্ণ সনির নিকট অগ্রে ভিক্ষা চাহিলেন। ধনি শূদ্ 
জাতি,রপ্চচারীকে কি বলিয়! ভিক্ষা দিবে, এই হেতু রামকৃমার আপত্তি উগাপন 
করিলেন, কিন্তু পরিশেষে রাম-::৯র ইচ্ছাই ফলবতী হইয়াছিল । ধনি তদবধি 
রামকুঞ্চের তিক্ষামাতা হইলেন । 

কুঞ্চলীল। বিষয়ক প্রায় সয়দ্ঘ ঘটনাবলী তাহার কণস্থ ছিল । সময়ে সময়ে 
রাখাল বালক ও অন্যান্য বয়স্যফ্িগের সমতিব্যাহারে মাঠে গমন করিতেন। 
তিনি নিজে রু্ঃ সাজিতেন এব' শন্যান্ত বালকদিগকে শ্রীদাম সুবল ইত্যাদি 
নাম প্রদান করিয়া রন্দাীবনের ভাব ক্রীড়া করিতেন, মীহারা দূর হইতে সেই 
সকল অবলোকন করিতেন, নাহার চমত্কৃত ও আনন্দে বিমোহিত হইয়। 
যাইচুচন। ঠাকুর দেবতার প্রণ্ঠ রামকুপ্টের ভক্তি ছিল এবং স্বতস্তে মুক্তিকার 
ঠাক গড়িয়া পুক্গা করিতেন € সময়ে সময়ে তিনি তগ্ঠাবে অচেতন হইয়া 
প়িতেন। এইব্রপে প্রায় দশ বাবে বৎসর অতিবাহিত হইয়। ষায়। 





দ্বিতয় পরিস্ফেদ | 


-৮০--7 


রামকৃন্টের জোষ্ঠ শ্রাতা রামকুমার চটপাধ্যায়ের কপিকাতার অন্বঃপাতী 
ঝামাপুক্র নামক স্থানে একটা চতুষ্পাী ছিল। তিনি লেখা পড়ার উদ্দেশ্টে 
তথায় আসিয়। অবস্থিতি করেন । কিন্তু এ স্থানে আসিয়াও পাঠ সম্বন্ধে বিশেষ 
মনোযোগী হন নাই। পাড়ার ভ দ্রমহিলার! তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং 
তাহার নিকট গীত ,শ্রবণ করিয়। গীতিলাভ করিতেন । একে ব্রাঙ্গণ, তাহাতে 
বালক, দেখিতে রূপবান্‌, মিষ্টভাষী এনং মধুর গীত গান করিতে পারিতেন ; 
সুতরাং, পাড়ার প্রতোক হিন্দু মহিলার নিকট সমাদ্ূত হইতেন। 

সন ১২৫৯ সালের আধাঢ় মাসে কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের অন্তঃপাতী 
জানবাঁজারনিবাসিনী মাড়-কুল-গৌববা বিখ্যাতনাম! রাসমণি দাসী দক্ষিণেশ্বর 
নামক স্তানে প্রচূর অর্থব্যয়ে কালী ও বাধাকুষ্জ মৃত্তিদ্বয় তাহার গুরুর নামে স্থাপন 


পরমহংসদেবের জীবনরত্তান্ত | ৫ 


করিয়া, পরমহংসদেবের জোয্ঠ ভ্রাতাকে সুদক্ষ এবং সুপ্ত জানিষু, পৃজা- 
কা্যে বরণপুবক দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করেন । পরমহংসদেবও অগত্যা! জোষ্ঠের 
সমভিব্যাহারে গমন কবিতে বাধ্য হইর়াছিলেন। 

যে দিবস উক্ত দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত হন, সেই দিবস তথায় জনাকীণ হইয়া- 
ছিল। ধৃমধাযের ইয়ত্তা ছিল না। ভোজা পদার্থ অপরিমিত পারিমাণে প্রস্তুত 
হইয়াছিল; কিন্তু পরমহংসদেব তাহ! কিছুই স্পর্শ করেন নাই। তিনি সমস্ত 
দিবস অনাহারে থাকিয়। রত্রিকালে নিকটস্থ এক মুদীর দোকান হইতে এক 
পয়সার মুড় কী ক্রয় করিয়! ভক্ষণ করিয়াছিলেন । তিনি কি জন্য যে মন্দিরের 
সামগ্রাম্পর্শ করেন নাই, আমরা তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করিতে 
পারিলাম না। 

দক্ষিণেশ্বর কলিকাতার উত্তঅন্ুুমান তিন ক্রোশ দূর হইবে । ঠাকুরবাটীর 
উদ্যান গঙ্গার পূর্বতীরে অধস্থিত। প্রবহিনা স্বভাবতঃই প্রীতি প্রদ ; বিশেষতঃ, ' 
হিন্দুগণ যখন জাহ্ুবাঁর তীরে দণ্ডারমান হইয়া, কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন. 
তখন স্টাহাদের হদয়ে অনিব্চনায় তক্তিভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। 
সেই সঙ্গে দেবমন্দির। যাহার প্র1গ আকার, শিল্পকার্মাপ্রস্থত মনোহর দৃশ্য 
ও গন্তার ভাব প্রত্যক্ষ করিলে, এমন কি ভিন্ন শ্রেণীর দর্শকমণ্ডলীরও চিত্ত 
আরুষ্ট হইয়া যায়। এই দেব উদ্যানের উত্তরাংশে জাহ্বী-কুলে দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী অতি বিস্তীর্ণ একটি বটরক্ষ আছে। ইহ[র কাও প্রকাণ্ড, শাখা প্রশাখ। 
দ্বারা অনুমান এক বিঘা জমি সমাচ্ছাদিত হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে তাহার 
শাখাদিগের অবলম্বন স্বরূপ এক একটি প্রি লম্মমান হইয়া গুঁড়ীবিশেষ হইয়া 
গিয়াছে । ইহার দক্ষিণ ভাগে একখানি কুট'র ছিল । এক্ষণে সে স্থানে ইষ্টক 
নির্দিত গৃহ হইয়াছে । এই বটহক্ষের উত্তর পূর্বাংশে একটী বেলগাছ আছে। 
পরমহংসদেবের জীবনচবিত্র সম্বান্ধে এই রক্ষদ্বয়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেই 
জন্য উহার! উল্লিখিত হইল। 

রামকৃণ্চ দৃক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া, গ্রথমে পুেবশকারী, পরে রাধারঞ্চ পূজায় 
ব্রতী হইয়াছিলেন। অনন্তর তাহার জোষ্ঠ শ্রাতার লোকান্তর গমনে রী 
দ[সী তাহাকে কালীপুজায় নিযুক্ত করেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


রামকুঞ্ যখন পঞ্চদশ কিন্বা ষোড়শ বর্মে উপনীত হন, সেই সময়ে তাহার 
অভিভাবকের। বিবাহের জন্য অনুষ্ঠান করেন। রামকৃষ্ণ বিবাহের কথা শুনিয়৷ 
কোন আপত্তি উখাপন করেন নাই; বরং তিনি তাহাতে আনন্দিত 
হইয়াছিলেন। বিবাহ কি, কেন বিবাহের প্রয়োজন, তাহা তিনি কিছুই 
জানিতেন না। বিশেষতঃ ঈশ্বরান্ুরাগ ১৫1১৬ বৎসরের বালকের পক্ষে কখনই 
সম্ভবনীয় নহে। 

রামকষ্চের স্বদেশের নিকটস্থ জয়রামবাটী নামক গ্রামে রামচন্তর মুখোপা- 
ধ্যায়ের কন্যাকে তীহার পাত্রী স্থিবীরুত করা হয় । পাত্রীর নাম হ্রমতী সারদ। 
মণি দেবী । সারদামণির বয়ংক্রম খন আট বৎসর মাত্র । 

বিবাহের দিন স্থির হইলে.রামরুষ্ণ আনন্দচিত্তে দেশে শুতযাত্র। করেন এবং 
শুতলগ্নে বিবাহাদি সমাধা করিয়া, পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্বক 
শ্বকার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

বিবাহের পর সময়ে সময়ে তাহার স্ত্রীর কথা মনে পড়িত। কখন কথন 
শ্বশুরালয়ে গমন করিবার জন্যও মনে বাসনা হইত; কিন্তু মনের সাধ মনে 
উঠিয়া, মনেই ক্রীড়া করিত এবং উহ। মনেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়! যাইত । 

রামকুণ্চ পুর্বব হইতেই জানিতেন যে, মনুষ্যদিগের বিবিধ সংস্কার আছে। 
যথা, কর্ণবেধ, চড়াকরণ, দীক্ষা, যঙ্ছোপবীত, বিবাহ ইত্যাদ্দি। বিবাহকালীন 
তাহার মনে মনে এ ভাব বলবতী ছিল ” এই জন্যই বোধ হয়, পরিণয়কাঁলে 
তিনি কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করেন নাই। বিবাহের পর যে শ্বশুরালয়ে 
গমনের অভিলাষ হইত, তাহার কারণ কিছুই তিনি জানিতেন না। বোধ হয়, 
ঠাকুরবাটীর অন্যান্য বাক্তিরা যখন এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিত, তখনই 
তাহারও মনে শ্বশুরালয়ের উদ্দীপন হইয়া যাইত; কিন্তু তাহার আশা আর 
ফলবতী হয় নাই। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


রামরুণ পূজায় রতী হইয়া, অতি বিচিত্র ভাবে তাহ। সম্পন্ন করিতে লাগি- 
লেন। তিনি নিতান্ত আস্তরিক শ্রদ্ধাতক্তিসহকারে দেবীর পুজ। করিতেন । 
কখন তাহাকে স্ববাসিত পুষ্প মাল্যাদির দ্বার৷ মনের সাধে সুসজ্জিত করিতেন, 
কখন ব। দেবীর চরণকমলে কমল-কুস্বম অথবা বিদ্ব জব স্থাপন পূর্বক অপুর 
চরণ-শোভ সন্দর্শন করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন। কখন বা রাম- 
প্রসাদ, কমলাকান্ত ও সময়ান্তরে নরেশ্চন্ত্র প্রভৃতি শক্তি-সাধকগণবিরচিত 
শক্তি-বিষয়ক গীতগুলি গান করিতেন। কখন ব৷ কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়! সবো- 
দনে বলিতেন, "মা ! আমায় দয়! কর্‌ মা, তুই ম| রামপ্রসাদকে দয়। কর্লি, 
তবে আমায় কেন দয়া কর্বি না মা! মা! আমি শাস্ত্র জানি না, মা! আমি 
পণ্ডিত নই মা, ম।! আমি কিছুই জানি না.আমি কিছুই জানিতে চাহি না, তুই 
আমায় দয়! কর্বি কি না বল্‌? মা! আমার প্রাণ যায় মা, আমায় দেখা দাও; 
আমি অষ্টসিদ্ধাই চাই না মা, আমি লোকের নিকট মান চাই না মা, লোক 
আমায় জানুক. মান্গুক, গন্গুক, এমন সাধ নাই মা. তৃই আমায় দেখা দে!” 
বামরুন্চ এইরূপে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আরতি সমাপন করিয়া একাকী দেবীর 
সম্মুখে উপবেশনপূর্বক রোদন করিতেন এবং দর্শনের জন্য কতই প্রার্থন৷ 
করিতেন। যখন তক্তের। দেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন তাহাদের 
ছগদয়ে যে কি অপূর্ব ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহ তক্তমাত্রেই অন্নুভব করিয়। 
থাকেন। উহ। বাকা অথবা শের দ্বার। প্রকাশ করা কখনই সাঁধাসঙ্গত নহে। 
এমন দেবী-মন্দিরে দেবীর সম্মথে, তাহাতে নিজ্জন স্থান, আবার তদ্‌সহ বাল- 
কের সরল ও অকপট বিশ্বাস এবং অনুরাগ । যে যে অবস্থা অনুকুল হইলে 
ঈশ্বর দর্শন হয়. অর্থাৎ অনুরাগ এবং অকপট বিশ্বাস, রামরুঞ্চের তাহাই হুইয়া- 
ছিল। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাহার চরণে মনার্পণ করা, প্রত্যেক 
ধর্মের মূল কথা, রামকষ্ও তাহাই করিয়াছিলেন ।" তিনি দিবারজনী মা 
কালীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ক্রমে প্রাণ ব্যাকুল হইয়| উঠিল । যখন 
প্রাণ কাদিল, যখন ব্র্গময়ী দর্শনের জন্য প্রাণ ছুটিল, যখন জগতের সমুদয় বস্ত 
হইতে প্রাণ বিদায় গ্রহণ করিল, যখন প্রাণ মাতার দর্শনাভাবে ওষ্ঠাগত হুইল, 
তখন অন্তর্যামিনীও তাহা জানিলেন। একদিন রামকুঞ্জ দেবীর সম্মুখে উপবেশন 
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করিয়া “মা! আমায় দেখা দে মা” বলিয়া রোদন করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে তিনি সহসা উন্মত্তের ন্যায় হইয়! পড়িলেন। মুখমগ্ুল ও চক্ষুত্বয় আর- 
কিন্ি হইল, চক্ষের দৃষ্টি বহিজ গৎ হইতে অন্তহিত হইয়া গেল ; অবিরাম নয়ন- 
ধারায় বক্ষঃস্থল ভাঁসিয়৷ যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন,সেই স্থান যেন প্ল4বিত হইতে 
লাগিল। অন্যান লোকেন্ু তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া! গেল। পরদিন দিবা- 
ভাগে নয়নোন্নীলন করিতে পীরিলেন না। মুখে আহার তুলিয়া দিলে তবে 
ভোজন করিলেন । শোচ প্রস্রাব অজ্ঞাতসারে হইয়া যাইত, কিন্তু কেবল মা 
বলিতে পারিতেন এবং মা মা করিয়া রোদন করিতেন। রামরুষ্ণর এই 
অবস্থা ক্রমশংই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তাহার এই অবস্াটী যেন মাতৃস্তন- 
পায়ী ঘালকের শ্ায় হইয়াছিল। শিশু যেমন তাহার জননীকে ন। দেখিতে 
পাইলে, মা মা বলিয়া চিৎকার করিয়। থাকে, রামকণ্চকে দেখিলে অবিকল 
, তাহাই মনে হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার সেই সমরে কি অবস্থা লাভ 
হইয়াছিল ও মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহ আমর। কি জানিব এবং কিরূপেই 
বা বর্ণনা করিব? তবে বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া, শান্সের সাহাযো, সাণুদিগের 
বাক্ক্রয়ে এবং গুরুপ্রসাদে এইমাপ্ত বলিতে পারা যায় যে, তিনি বিরহা বস্তায় 
পুতিত হইয়াছিলেন। কারণ একবার সে সচ্চিদানন্দময়ীর জ্যোতিঘনমুর্তি 
দর্শন করিয়া, তাহার সুন্দর ছবি, অলৌকিক রূপলাবণা, অনির্বচনীয় ভাব- 
কাত্তি, জগদানন্দের ঘনীভূত রূপ দেখিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইবামাত্র বিরহ 
আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিল। ' এই বিরহাবস্থার বিশেষ তাৎপর্য আছে। 
ঈশ্বরকে দর্শন ন1 করিয়া, তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিয়া, তাহার স্বরূপ- 
জ্ঞান না পাইয়া, কেবল নাম শ্রবণ পূর্বক যখন মন্ুষ্যগণের প্রবল অন্থরাগের 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন ত্বাহাকে একবার দেখিলে, অথবা তীহার 
শক্তির বিশেষ কোন প্রকার প্রকাশ দেখিতে পাইলে, অনুরাগ যে পরিরদ্ধি 
প্রাপ্ত 'ঘইবে, তাহার কিছুই বিচিত্র নাই। রামক্রঞ্চ ইতিপূর্বে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 
লাত না পাইয়াই যখন অন্ুরাগের চরম সীমায় উপনীত হইয়ীছিলেন, তখন 
দর্শনের পর কি কেবল চক্ষের দেখাতে তাহার প্রাণে তৃপ্তি লাত হইতে পারে? 
আমরা যগ্যপি কোন মহাম্মার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হই, তাহ হইলে তাহার অন্ততঃ 
ছুটো। কথা ন1 শুনিয়৷ কখনই স্থানান্তরে গমন করিতে আমাদের ইচ্ছা হইবে 
না। মহান্‌ হইতে মহাঁন্‌ যিনি, শ্রেঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম যিনি, আনন্দ হইতে 
পরমানন্দ যিনি, সৎ হইতেও সৎ যিনি, মঙ্গল হইতে পরমমঙ্গল যিনি, তাহার 
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স্বরূপ দর্শন করিয়া রামকৃষ্ণ যে প্রেমাকাক্ী না হইবেন, তাহ। চিস্তা,করিয়া 
সাব্যস্ত করিতে হইবে না। যে রূপ বিচারের অতীত, বিজ্ঞানশান্র সমচ্ষ্রূপে 
যাহার বৃত্তান্ত দিতে পারেনা; ধাঙার মহিমা! অপার, অনন্ত এবং অতুল; ষীহাষ 
সম্বন্ধে অগণন শাস্ত্র, অগণন মত, অগণন ভাব বিতিন্ন অর্থে পরিচয় দিতেছে ; 
বেদে ধাহাঁকে অব্যক্ত, অচিস্তা, অনাদি বলিয়া নিরস্ত হইয়াছে; ধাহার দর্শন 
বড়দর্শনে একপ্রকার 'অদর্শন করিয়। দিয়াছে ; পুরাণে ফীহার কত রূপের বর্ণন। 
করিয়াছে, প্রীমন্তাগবতে মীাহার প্রেমের কাহিনীর স্রোত চালাইয়াছে, সেই 
জগতৎপতি জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া যনোমধ্য যে কি প্রকার আনন্দ ও উৎ- 
সাহ সমুখ্তি হইবার সম্ভাবনা, তাহা সাধারণ মনের সম্পূর্ণ বহিভতি কথা। 
রামরুব্ এই উন্মত্তাবস্থায় ক্রমায়ে ছয় মাস ছিলেন। শান্থে বিরহের ষে 
সকল লক্ষণ উল্লিখিত আছেতংসমুদয়ই ঠাহাতে প্রকাশ পাইয়।ছিল। তদনস্তর 
ক্রমে ক্রমে কাহার এই অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে সামা হইয়া আসিতে লাগিল । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


রামকুণ্জ উন্ম্তাবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন সহজ ভাব প্রাপ্ত হইলেন, তখন* 
চাহার সাধন কার্ধা আরন্ত হইল। তিনি সর্বদ| বণপিতেন যে, "ফুল না হইলে 
ফল হয় না, কিন্তু অলাবু ও কুমড়াদির অগ্রে ফল বহির্গত হয়, তদনস্তর ফুল 
ফুটিয়া থাকে ।” রামরুণ্চের অগ্রে ঈশ্বর-দর্শন, তদনস্তর সাধন-কার্ধ্য আস্ত 
হইয়াছিল । 
ঈশ্বর-সাধনে প্রনত্ত হইবার পূর্বে মনকে যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, রামকৃষ্ণ 
তাহাই করিয়াছিলেন । কাহার মনে উদয় হইল যে, অভিমান বা অহঙ্কার ঈশ্বর- 
পথের কণ্টক এবং আবরণ-স্বরূপ ; কারণ মনে যগ্যপি অহংজ্ঞান নিয়ত পরিপূর্ণ 
থাকে,তাহ। হইলে সে স্থানে ঈশ্বরভাব কখনই প্রবেশ করিতে পারিবে না। তিনি 
তনিমিত্ত প্রত্যহ সরোদনে মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "মা ! আমার 
অহং নাশ করিয়া দাও। আমার আমি বিলুপ্ত “করিয়া তথায় তুমিই বর্তমান 
থাক। আমি হীনের হীন, দীনের দীন, এই বোধ যেন আমার সর্বক্ষণ থাকে । 
বাহ্ধণ হউক কিন্বা ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্য হউক কিন্যা শত্র হউক, অথবা সমাঞ্জ- 
গণিত নীচ বাক্তি, যাহার! হাড়ি মুচি বলিয়া উল্লিখিত, তাহারাই হউক; কিন্বা 
পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিই হউক; সকলেই মা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই 
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জ্ঞান, এই বোধ, এই ধারণা হইয়া ফাক ।” কখন বা এরূপ কার্ধ্য করিতেন, 
যাহাতে অন্যান্য লোকের! বিরক্ত হইয়া! তাহাকে তিরঙ্কার করিত। তাহাতে 
তাঁহার মনে কোন প্রকার ভাবাস্তর বা অতিমান আসিত না। তিনি কখন 
কখন মার্জনী দ্বার! পায়খান৷ পরিষ্কার করিতেন, কিন্তু তাহাতেও তীহার মনে 
অভিমান হইত না। ইহ] দেখিয়া লৌকে কতকি বলিত। তিনি উপদেবতা 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া কে অনুমান করিত এবং কেহ ব৷। তাহার 
উন্মাদ রোগ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। এই সকল অকার্ধা দ্বার! 
রামরুঞ্চ লোকের নিকট বিলক্ষণ তিরঙ্কারভাজন হইতেন, কিন্তু কিছুতেই 
তাহার গ্রাহা হইত ন|। তীঠহার মনের প্রবল বেগের নিকট বন্ধর উপদেশ. শকর 
উপহাস, মন্দিরের কর্তৃপক্ষীরদিগের তাড়না, কিছুই স্থান পাইত না। তিনি 
যখন যে কার্ধা করিবেন মনে করিতেন, তাহ। যে পর্যান্ত সমাপ্ত না হইত, সে 
পর্যান্ত তাহার মনোযোগের কিছুমাত্র বৈলক্ষণয ইত না। 
রামরুন্ট “মা” শব্দ এখনও পরিতাগ করেন নাই! তিনি যাহ! করিতে 
যাইতেন,তাহাই মাকে জানাইত্তেন এবং মা মা বলিয়া মধো মধো কতই রোদন 
করিতেন! তিনি কখন কখন গঙ্ষার তারে পতিত হইর। উচ্চৈঃক্সরে "মা ! মা 1” 
:বলিয়। ডাকিতেন । তাহার সেই “মা” বলা অতি অপূর্ব ছিল। যিনি তাহার, 
সে অবস্থা দেখিয়াছেন, তিনিষ্ট বিষুগ্ধ হইয়া অঞ্পূর্ণ লোচনে বলিয়াছেন, 
“বালক একেবারে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে, হর ত উহার কোন প্রকার পীড়ায় 
অতিশয় যন্ত্রণা হইতেছে, সেই জন্য মা মা বলিয়া চীৎকার করিতেছে” 
যখন তিনি মাকে ডাকিতেন, তখন কাহারও কোন কথার প্রত্যুত্তর দ্রিতে 
পারিতেন না। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ঈশা 





লোকের যে পর্যাস্ত "মমি" জ্ঞান থাকে, সে পর্যন্ত তাহার কোন কার্ধ্য 
করিবার অধিকার হয় না; ধামকুঞ্চ সে অভিমান অচিরাৎ দূর করিয়া লজ্জা, 
স্বণা এবং ভয় প্রভৃতি বিবিধ বন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া মনঃসংযম- 
সাধনে প্ররত্ব হইয়াছিলেন। [তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে. জড় জগতে 
যে সকল পদা আছে, তাহাদের বিশ্রিষ্ট করিয়া দেখিলে কামিনী এবং কাঞ্চন, 


পরমহংসদেবের জীবনরত্তান্ত । ১১ 
এই দ্বিবিধ আদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামিনীকাঞ্চন হইতেই সকল 


পদার্থের সম্বন্ধ আসিয়া থাকে । কামিনা দ্বারা আপনার উৎপত্তি এবং কামিনী 
হইতে সম্তানাদি জন্মিয়া বিবিধ সন্বন্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে 

যেমন, স্ত্রী দ্বারা পুল কন্ঠার জন্ম হয়। তাহাদের পরিণয়ার্দি হইলে 
কুটুখাদি বিস্তুত এবং কালে তাহার! সন্তনাদি প্রসবপূর্বক বংশের পুষ্টিসাধন 
করিয়া থাকে । এউরূপে রুমে কলমে অতি বিস্তীর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। 
এই অবস্থায় পতিত হইলে যন্ুধাদিগের মনের আর সমতা রক্ষা হইতে পাত্রে 
না। এ প্রকার বাক্তিদিগের মন খও খণ্ড হইয়া কোথায় চলিয়। যায়, তাহা 
পরে অনুসন্ধান করিয়া ও প্রাপ্ত হওয়। যায় না। 

কাঞ্চন সন্বন্ধেও তদ্ধপ ! অর্থের জন্য বিদ্যালাঙ করিতে হয়, অর্থের জন্য 
পরপাছুকা বহন করিতেও অপমান বোধ হয় না, অর্থের জন্য কার্য্যবিশেষে 
আত্মসমর্পণ করিয়। থাকিতে হয় এবং অর্থের জন্য সতত সশঙ্ষিত € চিত্তিত 
থাকিতে হয়; সুতরাং মনের আর বিরাম কাল থাকিল না । 

ষে বাক্তি অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিতে ইচ্ছ। করেন.তাহার পার্থিব আসক্তি 
অর্থাৎ কামিনাকাঞ্চনভাব বিবঙ্জিত হওয়। সর্বতোভাবে কর্তব্য । একথা রাষ- 
রুষ্খের হৃদয়ে আপনি উখপিত হইয়। উঠিয়ছিল। তখন তাহার দিবাজ্ঞান, 
হইল যে, সেই সন্দসারাৎসার ঈগরহ হহ জগতের একমাত্র অবলম্নীয় বস্ 
এবং কামিনীকাঞ্চন অসার ও তাজনীয় পদার্থ। তিনি তদনস্তর এক তুস্তে 
রৌপা মুদ্রা ও অপর হস্তে এক খণ্ড শুর্তিক। লইয়া৷ মনকে সঞ্োধন পূর্বক 
বলিতেন. “মন ! উহাকে বলে টাকা ও ইহাকে বলে ঘত্তিকা। যন! এক্ষাণে 
ইহাদের বিচার করিয়া দেখ। টা!ক। রূপাবু চাকৃতি বা গোলাকার, ইহাতে 
বিবির মুখ অঙ্কিত আছে। ইহ। জড় পদার্ণ। টাকায় চাউল, বন্ধ, বাড়ী, হাত, 
ঘোড়া ইত্যাদি হয়, দশজনকে ডাল ভাত খাওয়ান বায় এবং তীর্ঘযাত্রা। দেবতা 
ও সাবু সেবাও হয়া থাকে, কিন্তু সচ্চিদানন্দ লাভ হইবার উপায় ব্াই। 
কারণ অর্ধের দ্বারা মনে অহঙ্কার উপস্থিত হয় । ইহার দ্বারা অহংভাব একে- 
বারে বিনষ্ট ভইতে পারে না। অর্থে কখনই” আসক্তিবিহীন মন হয় না। 
সুতরাং দ্বেবত। বা সাধুর উদ্দেশে কার্য্য হইলেও তাহাতে রজঃ তমোতাবের 
প্রীধান্ত হইয়৷ উঠে 3 রজঃ কিম্বা তমোতে সচ্চিদানন্দ প্রাপ্ত হওয়া ষায় না। 

সচ্চিদানন্দের প্রতি যাহার মন ধাবিত হইবে, যে কেহ পূর্ণবদ্দের প্রেমানন 
দর্শনের জন্ ব্যাকুল হইবে, তাহার মনে কোন গুণের আধিক্যতা থাকিবে না। 
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এমন ব্যক্তির গুণত্রয় অতিক্রম করিষ! শুদ্ধসদ্দে গমন করা আবশ্যক । শুদ্ধসঙ্গে 
উপনীন্ত হইলে তবে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাত হইয়া থাকে । রামরঞ্জ তাহা 
জ্রনিয়াছিলেন। তিনি ইহাও নিশ্চয় বুঝিয়ছিলেন যে, টাকায় কিঞ্চিৎ মঙ্গল- 
জনক কার্ম্য হয় বটে কিন্তু ইহাতে যে পরিমাণ অহঙ্কার আসিয়া থাকে, তদ্দারা 
সঞ্চিত পুণ্য অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ পাপের প্রাছুর্তীব হইয়া যায়। অতএব 
কিঞ্চিৎ পুণোর অনুরোধে পাপরাশি যে পদার্থ দ্বারা উপার্জন কর! যায়, এমন 
দ্রবো আসক্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সংস্পর্শ পর্য্স্ত না রাখাই কর্তবা। 
তিনি একদ! বলিয়াছিলেন যে, “কোন ব্যক্তির অতিথিশীলা ছিল। যে কোন 
ব্যক্তি তথায় আসিত, সকলেই আশয় পাইত*। একদা! একজন কশাই একটী 
গাভী লইয়! যাইতেছিল. পথিযধো গাভী লইয়া! কশাই বিরত হইয়! পড়ে । 
কশাই যতই গাতীকে প্রহার ও তাড়না করিতে লাগিল, সে কিছুতেই আর 
একপদওঁ অগ্রসর হইল না। কণাই ক্ষুধা তৃষ্তায় অতিশয় বিপন্নাবস্থায় পতিত 
হইয়া, তৎক্ষণাৎ এঁ গাতীটাকে একটা রূক্ষে বন্ধনপুর্বক সেই দাঁতার বাটীতে 
যাইয়া অতিথি হইল। অবারিত দ্বার, কশাই যাইবামাত্র অমনি উদর পূর্ণ 
করিয়া আহার করিল। আহাবাপ্তে বিলক্ষণ বল পাইয়া! গাভীকে অনায়াসে 
, আপন বাটীতে লইয়া গেল এবং তত্ক্ষণাৎ তাহ।কে বিনষ্ট করিয়া! ফেলিল। 
গাতী সংহার করিবার যে পাপ হইল, তাহার অধিকাংশ সেই দাতাকে 
অবলম্বন করিল। কারণ. তাহার সহায়তা না পাইলে কশাই গাভীকে কোন 
মতে লইয়া যাইতে পারিত ন11” 
মৃত্তিকা লইয়া তিনি বলিতেন যে, «“ইহাও জড় পদার্থ। মৃত্তিকাতে শষা 
জন্মিয়া থাকে, তদ্দার! জড়-জীবন রক্ষা হয় বটে। মৃত্তিকায় গ্রহাদি প্রস্তুত হয় 
এবং দেব দেবীর প্রতিমৃত্তি গঠিত হইয়া থাকে । অর্থের দ্বারা যাহা হয়,মুত্তিকার 
দ্বারাও তাহাই হয়। দুই, এক জাতীয় জড় পদার্থ এবং উভয়েরই পরিণাম এক 
প্রকার ।” তিনি মনকে পুনরায় বলিতেন,মন ! ইহাদের লইয়। থাকিবে, অথব। 
সচ্চিদানন্দের চেষ্টা করিবে?” তাহার মন অর্থ লইল না, অর্থকে অতি যৎসামান্ 
জড়পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হইল । তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়! "টাকা মাটি,মাটি টাকা, 
টাকা মাটি, মাটি টাকা”ই হ্যাকার বার বার জপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল 
বিলম্বে তিনি,টাকা ও মাটি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। তদবধি তিনি কখনও 
টাকা স্পর্শ করিতে পাবরিতেন না! এমন কি কোন প্রকার মূল্যবান ধাতু স্পর্শ 
করিলে তিনি অতান্ত যন্ত্রণা বোধ করিতেন। যগ্যপি কখন তাহার সম্মাপে 
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কেহ অর্থের কথ। বলিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিতেন । অর্থ লইয়া 
তাহাকে অনেকে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন, কিন্তু উ্ঠহাতে 
তাহার মানসিক এবং শারীরিক অনাসক্তি পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।' 
অতঃপর রামকুঞ্জ কামিনী লইয়া বিচ।র করিয়াছিলেন । মনকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন, "মন! কামিনী সম্ভোগ করিবে? কামিনী কাহাকে বলে অগ্নে 
বৃঝিয়া লও । ইহ! একটী হাড়ের খাচা। মাংস ও তছৃপবি চামৃড়া দ্বারা আবৃত । 
মুখকে চন্দ্রের সহিত কবির! তুলনা করেন,কিন্ত সে গ্র্োতিঃ কাহার? চাম্ড়া 
স্বতন্ব করিলে কি বহির্গত হইবে ? মাংস, শোণিত এবং বস ইত্যাদি । তাহ! 
লইয়া কি সন্ভোগ করিতে পার ?.কামিনীদিগের শরীরে ঘ্নে সকল ছিদু দেখিতে 
পাওয়া ষায়.তাহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র উদ্দেন্ত আছে ।'শারীরিক পুষ্টি সাধনের 
জন্য কোন ছিদ্র দব্যসামগ্রী লইয়৷ যাইবার প্রণালীম্বরূপ এবং কোন ছিদ্রের 
পুরীষ নির্গমনের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে । এইপ্রকার যে কামিনী,তাহাকে লইয়। 
লোক উন্মত্ত রহিয়াছে কামিনী দ্বারা ইহকাল পরকাল একেবারে বিনষ্ট হইয়া 
ষায়। কারণ, আত্মেন্দ্রিয় স্থখের জন্য যদ্যপি স্ত্রী গৃহাত হয়, তাহ! হইলে মস্তিষ্ক 
দূর্বল হইয়া বাইবে; ফলে, মনের শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া আসিবে। 
কিন্বা কেবল সন্তানাদির জন্য যথানিয়মে গ্রীসহবাস করিলে তাহাতেও মন 
বিচ্ছিন্ন হইবার বিশেষ হেতু রহিয়াছে । এইরূপ মন একদিকে স্ত্রীর মোহিনা 
শক্তিতে বিমোহিত হইয়া রহিল, আর একদিকে বাৎসলা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িল। মনের যখন এমন অবস্থ৷ হইল, তখন তাহার দ্বার। অনন্ত ঈশ্বরের চিন্ত। 
কখন হইতে পারে ন!। স্থুতরাং কামিনী ঈশ্বরল[ভের প্রতিবন্ধক জন্মাইয়। দিল। 
মন! এক্ষণে চিন্তা করিয়৷ দেখ, এই জড় পদার্থে তুমি বিক্রীত হইয়! থাকিবে, 
কিন্বা ভ্রড়পদার্থের স্থষ্টিকর্তীকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে ?” রামরুষ্ণের 
মন কামিনী পরিত্যাগ করিল। তাহার মনে হইল যে ঈশ্বরের শক্তিকে মায়। 
বলে। এই মায়া-শক্তি হইতে জগৎ ্থষ্টি হইয়াছে । মায়াকে তিনি মাতা 
বলিতেন এবং মাতারূপে তাহাকে প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন । মায়! হইতে মেয়ে, 
এই নিমিত্ত প্রত্যেক মেয়ের প্রতি তাহ।র তদবধি মাততাঁধ জন্মিয়৷ গেল । 

_ বামরুষ্জের মনে-বিচার ভাব সর্বদাই থাকিত। তিনি কখন বিনা বিচারে 
কোন কার্য্যই করিতেন না । কামিনীকাঞ্চন বিচার দ্বারা যে ভাব লাত করিয়া 
ছিলেন,তাহা৷ এত প্রবলরূপে কার্য্য করিয়াছিল যে,কখন কোন উত্তম বস্ত্র কিন্বা 
অন্য কোন পদার্থ তাহার বাবহারের জন্য প্রদান করা হইলে, তিনি তাহার 
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কারণ বহির্গত করিয়া তদ্দারা সচ্চিদানন্দলাভের সহায়তা জ্ঞান করিলে উহা 
লইতেল, নতুবা তৎক্ষণাৎ অতি অবন্ঞাস্থচক ভাব দ্বারা পরিত্যাগ করিতেন । 
জাহার বিচারের অতি সুন্দর প্রণালী ছিল। তীহার বিচারের মধ্যে বিশ্লেষণ 
(71021)515) এবং সংশ্রেষণ ( 5৮1105515) প্রিয়া বিশিষ্টরূপে দেখা যায়। 
তিনি পদার্থের স্থুলজ্ঞান লাভ করিয়া তাহা হইতে সুক্ঙ্জানে গমন. করিতেন । 
সুঙ্গমুতাবে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়।, পরে তাহার কারণ অবলম্বন পূর্ববক 
পরিশেষে মহাকারণে মনোনিবেশ করিতেন । এই মহাকারণে তিনি সচ্চিদা- 
নন্দকেই অদ্বিতীয় ভাবে দেখিতে পাইতেন। মহাকারণ হইতে সংগ্লেষণ 
প্রথান্ুসারে তিনি কারণ, হুস্ম এবং স্থুলে প্রত্যাগমন করিয়া আনন্দে বিভোর 
হইয়া পড়িতেন। তিনি তাই বলিতেন, “যেমন খোস। ছাড়াইয়। মান পাওয়া 
যায়, পরে মাঝ হইতে খোস। পর্য্স্ত আসি স্পষ্ট দেখা যায় যে. যদিও 
স্থলদৃষ্টিতে খোসা এবং মাঝ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়। জ্ঞান হয়, কিন্তু মহাকারণে 
বিচার করিয়া দ্রেখিলে উহাঞ্গের এক সন্তায় উৎপত্তি বলির। জ্ঞাত হওয়। 
যাইতে পারে।” 
বামকষ্চ এইরূপে মন লইয়। সাধন করিতে লাগিলেন । ক্রমে মে তাহার 
, অভিমান দূরীকৃত হইল। তিনি ষনে তাহ বুঝিলেন, কিন্তু তাহার প্রাণ পরীক্ষা 
দ্দিতে চাহিল। ৩খন তাহার এই ভাবোদয় হইল যে, অভিমান যদ্পি গিয়া 
থাকে,তাহা হইলে উহ। অবশ্ঠ কার্যো প্রকাশ পাওয়। উচিত । তিনি নানাপ্রকার 
চিন্তা করিয়। অভিমান দূরীকরণের স্বতন্ত্র ক্রিয়া বাহির করিলেন । তাহার জ্ঞান 
হইল যে, পৃথিবীতে ভাল, মন্দ, সং, অসৎ, ন্যায়, অন্যায়, চন্দন, বিষ্ঠা, বিষ, 
অমৃত ইত্যাদি নানাপ্রকার অহস্কারের কথা আছে । এই সকল অহঙ্কার হইতে 
মন যদ্যপি বিশিষ্ট হয়, তাহ। হইলে সে মন দ্বার। সচ্চিদানন্দ লাভ হইতে 
পারিবে । রামকঞ্চের এমনই একাগ্রতা, ছিল যে, বখন ষে ভাব আসিত, কাল 
বিল্ক্ম ন৷ করিয়। তাহা কার্যো পরিণত করিয়া লইতেন। কিরূপে এই নূতন 
ভাব হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি এই কথা তাহার সচ্চিদানন্দময়ী জননীর 
নিকট জানাইলেন। তিনি কালীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়। ছুই হস্তে সচন্দন পুষ্প 
গ্রহণ পূর্বক বলিলেন, “মা ! এই নে তোর তাল, এই নে তোর মন্দ, আমায় 
শুদ্ধ তক্তি দে মা” এই কথ বলিয়৷ ছুই হস্তের দুষ্টটি পুষ্প কালীর চরণে অর্পণ 
করিলেন ; আবার এরূপ পুষ্প লইয়া বলিলেন, "মা! এই নে তোর সৎ এই 
নে তোর অসৎ. এই নে তোর শুচি, এই নে তোর অশুচি, আমায় তক্তি দে; 
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।এই নে তোরু বিষ, এই নে তোরু অনৃত, আমায় তক্তি দে।” রামরুঞ্চ কালীর 
পূজা করিয়া মনের বল পরীক্ষ। করিয়াছিলেন। তিনি এক হস্তে বিষ্ঠা ও এক 
ঠস্তে চন্দন লইয়। মনকে বলিলেন, "মন ! ইহাকে বলে চন্দন, দেবতার $ 
লোকের অঙ্গের শোভা সম্পাদন করে। ইহারকি সুমধুর সৌরত ! আঘ্াণ 
করিলে শরীর শ্নিপ্ধ হইয়। যায় । আর ইহাকে বলে বিষ্ঠা, পৃথিবীর সকল পদার্থ 
হইতে তেষ ।” তিনি চন্দন বিষ্ঠা লইয়। সমভাবে বসিয়া রহিলেন, মনের সমতা 
কোন মতে বিনষ্ট হইণ না। 

_.. রামরুষ্জ যখন এই প্রকার সাধন করিলেন, তখন মন্দিরের লোকের। তাহার 
উন্মস্তত। সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় করিল । যাহাদের মনে উপদেবতার ভাব ছিল,তাহা- 
দের তাহ। এক্ষণে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অঘোরী ব্যতীত বিষ্ঠ। লইয়। কাহার সাধন 
নাই, কিন্তু অঘোরীর সম্প্রদায়ভুক্ত তিনি ছিলেন ন।। সুতরাং কেহই তাহার 
উদ্দেষ্ঠ বুঝিতে পারে নাই। 

বদিও পুরাকালে জনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ মুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে সমভাব দেখা- 
ইয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে কথা রামরুঝেে কেহই প্রয়োগ করে নাই । মন্দিরের 
অন্যান্য কর্মচারীর কথা কি, ্টাহার আত্মীর গলধারী বতশাস্্ববিশারদ হইয়াও 
উপদেবতার কথা বণিতেন। সময়ে সময়ে রামরুঞ্চকে অন্তরালে লইয়া! গিয়া কত 
উপদেশ দিতেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইত না । মন্দিরের কোন বাক্তি বিষ্ঠা 
চন্দনের কথা শ্রবগকপ্রির। বামরঞ্চকে বিদ্ধপ করিয়। বলিয়াছিল.“তন্টীচার্য। মহা- 

. শয়! তুমি নাক বিষ্ঠা চন্দন এক করিয়াছ, ভাল রঙ্ধজ্জানী হইয়া! কিন্ত 

শুনিলাম তোমার নিজের মল লইয়াছিলে, তা৷ এ প্রকার রঙ্গজ্জানী ত সকল- 

কেই বল! যায় । আপনার মল কে নাম্পর্শ করে ? যদ্যপি অন্যের ধিষ্ঠা! স্পর্শ 
করিতে পার, তাহা হইলে ওকথা গণা হইতে পারে ।” বামরু্ অতি শাস্তভাবে 

এইসকল কথা শবণ করিলেন এবং মনে যনে চিত্ত! করিয়া! দেখিলেন যে, এ 

বাক্তি নিতান্ত সনা।য় কথা বলে নাই। বাস্তবিক আপনার ৰিষ্ঠ। স্পর্শ কথায় 

সাধনা কি হইল? বরং অভিমানেরই কার্ধা হইয়াছে ; এই,কথ। তিনি মাতাকে 
জানাইলেন। মহাশক্তির শক্কি অমনি তরুণ সাধক প্রবর রামক্টের শরীর মধ্যে 
প্রবিষ্ট হঈটল। রামরুঞ্চের মনে এমন প্রচঙ্ভাব আসিল যে, তিনি ততক্ষণাৎ 
গঙ্গাতীরে যে স্থানে সকলে মল মৃত্রা্দি পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেই স্ানে 
উপস্থিত হইয়া তথ। হইতে সদ্যতাক্ত মল মৃত্তিকা ব্যবহার করিলেন । এমন 
কিজিহ্বা দ্বারা উহা স্পর্শ করিতেও তীহার দ্রণার উদ্রেক হয় নাই। তাহার 
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মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি বিষ্ঠায় জিহ্বা সংলগ্ন করিয়াছিলেন, তখন কোন' 
প্রকরি ছুর্গন্ধ অনুভব করেন নাই । 
রামককষ্ণদেবের এই সাধনের দ্বারা অতি গুঢ় তাৎপর্ধ্য বহির্ত ই 1 

বিষ্ঠ। চন্দন এক করা,কেবল বিচারের কথ! নহে। যাহারা বিচার করিয়” 
বস্তর গুণাগুণ স্থির করিয়। থাকেন, তাহাদের অবস্থা এবং যাহারা বিচারের পর 
প্রকৃত কার্যা করেন, তীহাদের স্বতন্ত্র অবস্থা হইয়া থাকে । “এক ব্যক্তি একটী 
বেগ কাটা লইয়। চক্ষু মুদ্রিত পূর্বক মনে মনে বিচার করিয়৷ দেখিল যে, ইহ] 
উদ্ভিদ্রপদার্থসম্তত। ইহাতে অগ্নি সংস্পর্শ করিয়া দিলে এখনি তস্মীভূত 
হইয়া যাইবে । ফলে, সে বাক্তি প্রকৃত পক্ষে কাটাটী ভশ্মীভূত করিল না। সে 
যেমন কাটাটার উপর হস্তনিক্ষেপ করিল, অমনি উহা বিদ্ধ হইয়া! অশেষপ্রকার 
ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিল।” অথবা “সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে কাহারও নেশা! 
হইতে পারে না। ' সিদ্ধি আনিয়া বাটিতে হয়, তাহা! কেবল স্পর্শ করিলে কিন্বা 
মুখের ভিতর রাখিয়া দিলেও লিদ্ধির ফল লাভ করা যায় না; তাহা উদর 
মধ্যে যাওয়া! চাই । তথায় কিয়ৎকাল থাকিয়া! শরীরে শোষিত হইলে তবে 
সিদ্ধির আনন্দ উপলব্ধি করা যায় ।” অতএব কার্য্য ব্াতীত কোন বিষয়ের 
ফললাভ হইতে পারে না। . রাঙ্গরুষ্ণদেব বিষ্ঠার গন্ধ পর্যাস্ত কি জনা প্রাপ্ত হন 
নাই, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির মন ঈশ্বরে পূর্ণরূপে অর্পিত হয়, 
বাহিক কার্য্যে কিন্বা পদ্দার্থবিশেষে কখনই সে বাক্তির মন সংলগ্ন হইতে পারে 
নাঃ এই জন্য সে সকল পু্ার্থের তাবও উপলব্ধি হইতে পারে না। 


সিল্পীন পরিচ্ছেদ । 











পূর্বকথিত নানাপ্রকার সাধন দ্বারা সংযত-মন হইলে, রামকঞ্চদেবের 
কর্মের ভাব আসিল। তিনি গোকল ব্রত হইতে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি 
পূর্বপ্রচলিত কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়া একে একে সাধন করিয়াছিলেন। এই 
সকল সাধনের ভাব আপনি তাহার মনে উদয় হইত, কাহাকে জিজ্ঞাসা কিন্বা 
কোন শাস্্ পাঠ করিয়া তিনি অবগত হইতেন না। তাহার সাধনের ধারা- 
বাহিক ইতিহাস কোনমতে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। কারণ তিনি কখন 
কি করিতেন, তাহ তিনিই বিশ্বত হইয়া যাইতেন। উপদেশ কালে যাহ! 
তাহার মনে আসিত এবং প্রকাশ কর! প্রয়োজন বোধ করিতেন, তাহাই 
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তিনি বলিতেন। তাহার কথার ভাবে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, সেইরূপে- 
লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 

সাধারণ ব্রত নিয়মাদি সমাধা করিয়া তিনি যোগের উচ্চতম সাধনে প্রবত্ব 
হইয়াছিলেন। ইতিপুর্ব্বে যে বটবৃক্ষের কথা৷ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার নিম্ব- 
দেশে পঞ্চবটী নামক যোগের স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন? পঞ্চবটী বর্স-পরিমিত 
চারি হাত স্থান হইয়। থাকে । ইহার এক কোণে নিম্ব, দ্বিতীয় কোণে বিশ্ব, 
তৃতীয় কোণে অশ্বথ বাঁ বট, চতুর্থ কোণে সেফালিকা এবং মধ্যস্থলে আম্লকী 
রক্ষ আরোপণ করিতে হয়। এই স্থানটীর চতুদ্দিকে জবা-ফুলের বেড়া এবং 
তাহাতে অপরাঞ্জিত। কিন্বা মাধবীলতা বেষ্টিত থাফে। পরমহংসদেব এইরূপে 
পঞ্চবটী প্রপ্তত করিয়া, বৃন্দাবনের পুল! আনাইয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন। রজনীযোগে যখন চারিদিকে মনুষ্য কোলাহল নিস্তব্ধ হইত, যখন 
নিশাচর্গণ স্ব স্ব বিবর ও বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়। আহারের অন্বেষণে 
ভ্রমণ করিত, যখন য।মিনী ঝিল্লিরবে মনের সাধে পরমপুরুষের গুণাস্থকীর্তন 
করিত, সেই সময়ে পরমহংসদেব নিঃশব্দে এ পঞ্চবটী মধ্যে প্রবেশ করিতেন 
এবং তথায় উপবেশন করিয়। ধ্যানে নিমগ্রহইতেন। কতঙ্গণ সেই অবস্থায়, 
থাকিতেন এবং কি করিতেন, তাহা কেহ অগ্তাপিও জানিতে পারেন নাই। 
পঞ্চবটীতে সাধনকালে তিনি তোতাপুরীর নিকটে সন্য।সাশ্রম অবলম্বন করেন। 
তিনি সন্াসী হইয়। কুম্তকাদ্দি যোগ ঘর নির্ষিকল্প-সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
কথিত আছে যে, এই নির্বিকল্প-সমাধি যোগের চরমাবস্থার কথা । কতকাল 
হটযে!গ করিয়া আসনাদ আয়ত্ত হইলে তাহার পর প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণাদি 
করিতে পাবিলে, তবে সমাধি হইয়া থাকে ; কিন্তু পরমহংসদেব তিন দিনে 
তদবস্থা লাভ করিয়াছিলেন । তোতাপুরী এই অদ্ভূত বা।পার দেখিয়া পরমহংস- 
দেবের নিকটে একাদশ মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন । তোতাপুরীর এই 
সাধন করিতে বিয়াল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। 

কুম্তকযাগের সময় তাহার মুখগহ্বরস্থ উদ্ধ-মাঁট়ীর সম্মুখ দিকের মধ্যস্থান 
হইতে ক্রমাগত শোণিত নির্গত হইত। সেই প্শাণিতেপ্ধ বর্ণ সিম পাতার 
বর্ণের স্চায় দেখাইত। ' ওধধাদি দ্বারা এ শোণিত রুদ্ধ করা যাইতে পারিত 
না। কিয়ৎকাল শোণিত আ্াবের পর আপনি স্থগিত হইয়া যাইত। এই 
শোণিত-নির্মনে পরমহংসদেব এক এক দিন অতিশয় কাতর হইতেন এবং 
যুখ-গহ্বরে বস্ত প্রবিষ্ট করিয়। সঞ্চাপন ক্রিয়! দ্বারা শোণিতধার! রুদ্ধ করিবার 
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বিফল প্রয়াস পাইতেন। কিছুক্ষণ শোঁণিত ত্রাবের পর উহা আপনি স্থগিত 
হইয়!মীইত। এই সময়ে তাহার শরীর অতিশয় স্থল হইয়াছিল এবং রূপ-. 
জাবণ্যে দ্িকআলোকিত করিত ! তিনি বন্ত্র পরিধান করিতে পারিতেন না, 
তজ্জন্য একখানি মোট] উত্তরীয় বসন দ্বারা সমস্ত শরীর আরত করিতেন। 
এই সময়ে তীহাকে সাধুরা পরমহংস বলিয়। সম্বোধন করিতে আ'রম্ত করিয়া- 
ছিলেন। পরমহংসদেব যদিও কুস্তকার্দি যোগ করিতেছিলেন, তথাপি তাহার 
কালীমন্দিরে প্রবেশ কর! বন্ধহয় নাই। তীহার ভাবাস্তর কাল হইতে 
হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় নামক পরমহংসদেবের জনৈক আত্মীয় কালীর পুজা 
করিতেছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের সেবাশুশ্রধাদিও করিতেন। যখন 
তিনি অজ্ানাবস্থায় থাকিতেন, তখন হৃদয় আসিয়া তাহাকে আহার করাইি- 
তেন এবং গাত্রের কর্দমাদ্দি পরিষ্কার করিয়! দ্রিতেন। পরমহংসদেবের পুজা 
কর! সেই জন্য নিয়মের অন্তর্গভ ছিল না। যখনই ইচ্ছা! হইত, কালাকাল, 
শুচি অশুচি কিম্বা অন্ত কৌন দিকে দৃক্পাত না করিয়া পূজা করিতে যাই- 
তেন। কোনদিন হয়ত কালীকে কেবল চামর ব্যজন করিতে করিতে 
সমাধিস্থ হইতেন। তখন হাতের চামর হাতেই থাকিত। কখন ব। দেবীর 
চরণ ধরিয়। মনে মনে কত কি কথ। বলিতেন এবং কখন ব1 শিবের সহিত কত 
কি রহস্য করিতেন। কোন কোন দ্বিন প্রাতঃকাঁল হইতে নানাবিধ পুষ্প চয়ন 
করিয়! দেবীকে পুজা করিতেন এবং কখন বা স্থললিত গীত ও অদ্ভূত নৃত্য 
করিয়া আপনভাবে আপনি মাতিয়! উঠিতেন! পরমহংসদেব যে গোপনে 
গোপনে সাধন ভজন করিতেছিলেন, তাহা মন্দিরের কেহই জানিত ন। 
সন্গ্যাসী সাধুর সর্ধর্দাই তথায় আসিতেন এবং তাহাদের আবশ্ঠকীয় ভোজ্য- 
সামগ্রী দরবার জন্য রাসমণির ব্যবস্থাও ছিল, স্ৃতরাং নূতন নৃতন সাধু ফকির 
আসাতে কেহ কিছুই বুঝিতে পারিতেন নাঁ। পূর্ব্বকথিত হলধারী পরমহংস- 
দেবের এক আত্মীয় এ মন্দিরে বাস করিতেন। বেদাস্তশান্ত্রে তিনি বিশেষ 
অধিকারী ছিলেন। হলধারী সাকার পুজাদি নিতান্ত ঘ্বণ করিতেন। নৃত্য 
গীত ব৷ সন্বীর্তনাদি মস্তকের বিকার এবং মায়ার কার্য বলিয়া উপহাস 
করিতেন। তিনি পরমহংসদেবকে মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিতেন এবং বেদাস্ত 
শাস্ত্র শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ যন্র করিতেন। পরমহংসদেব এইরূপ বার 
বার হলধারীর নিকট আপন দৃরবস্থা শ্রবণ করিয়। এক দিন গৃহে প্রবেশ 
কবিলেন এবং ম! ম বলিয়। ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বাঁমকৃষ্ণদেব যেমন 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তীস্ত | ১৯ 


* মা মা! করিয়। ডাকিয়াছেন, অমনি আগ্াশক্তি কালীরপে তাহার , সম্মুথে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মাতাঁকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন+“ম। ! 
হলধারী বলে যে, আমার মাথ! খারাপ হইয়াছে, যাহ। কিছু দর্শন করি, তাহ 
আমার চক্ষের দোষ, মায়া মাত্র। মা! সত্যি করে আমায় বলে দে, 
আমার কি হলে1।” অতয়। অমনি অতয় দ্রিয়। বলিলেন, “তুমি যেমন 
আছ, অমনি থাক।” এই বলিয়া মাত। অদৃষ্ত হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণ 
তদবধি আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন ন।, কাহারও প্রতি দৃকৃ্পাতও 
কন্তরিতেন ন|। 

কালীর প্রতি পরমহংসদেবের এ প্রকার আত্ম-নিবেদনের তাব ছিল যে, 
যখন যে কোন কার্ধ্য করিতেন, মাতাকে ন। জানাইয়। কখনই তাহাতে নিযুক্ত 
হইতেন না। তিনি কিন্তু কখন কোন দ্রব্য প্রার্থন। করেন নাই, তাহার 
প্রয়োজনও বুঝিতেন ন। এবং অপ্রয়ৌজনও অনুমান করিতে পারিতেন ন|। 

একদিন তিনি দেখিলেন যে, তাহার পঞ্চবটীর বেড়। ভাঙ্গিয়। গিয়াছে। 
তিনি মনে মনে চিত্ত! করিলেন যে, এ কথ। কাহাকে বণি এবং কে বা আমার 
কথা রক্ষা] করিবে। ভর্তাভারি বলিয়। এক জনএঁ উদ্ভ।নের মালি ছিল, 
এই ব্যক্তি পরমহংসদেবকে চিনিয়াছিল। সে একদিন পরমহংসদেবকে, 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, “পৃথিবীতে উচ্ছিষ্ট হয় নাই কি?” পরমহংসদেব 
বলিয়াছিলেন যে, “ক্রহ্ম-বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয় নাই এবং কখন হইবারও * 
নহে।” ভর্ভাভারি তদবধি তাহার প্রতি অন্ুরক্ত হইয়াছিল। এই উচ্ছিষ্টের 
কথ। আমর পরেও তাহার নিকট শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন যে, বেদ, 
পুরাণ, শাস্ত্রাদি খষি মুনির মুখবিগলিত হইয়াছে, সুতরাং উচ্ছিষ্ট; কিন্ত 
্রঙ্ম-বিজ্ঞান বাক্যাতীত অবস্থার কথ।। তাহ। হাবার স্বপ্নবৎ্ৎ বোধ হয়; 
লোককে কোনমতে প্রকাশ করিয়। বল। যায় না। যাহার হয়, সেই 
বুঝিতে পারে। 

পরমহংসদেব তর্ভীভারিকে আপন মনের কথ। ছুই একটা বলিতেন। 
পঞ্চবটীর বেড়ার কথা তাহাকেই বলিয়াছিলেন, কিন্তু সে সামান্য ভৃত্য 
কোথায় কি পাইবে, তঙ্জন্ত কিছুই করিতে পারে নাই। পঞ্চবটীর বট- 
বৃক্ষমূলে রামকৃষ্ণদেব কি হইবে বলিয়। চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গঞ্গাতে 
বান আসিল। বানের সঙ্গে এক বোঝ বাকারি এবং আর এক বোঝ। 
এক মাপের কতকগুলি বাশের খু*টা ভাসিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে ডুবিয়। 
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গেল। ,রামককষ্জদেব তাহ! দেখিতে পাইয়। ভর্ভীভারিকে তৎক্ষণাৎ বলিলেন। 
তর্তারীরি আনন্দে বিহ্বল হইয়। একেবারে লক্ষপ্রদানপূর্ধক জলে পড়িল 
এঁবং ডুব দিয়া বাকারি এবং খুটী গুলিকে উপরে উত্তোলন করিল। তর্ভাভারি 
আপনি উহ। দ্বারা পঞ্চবটার বেড়া বন্ধন করিয়। দ্িল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই 
যে, বেড়া সংস্কারের জন্য যে যে দ্রব্যগুলির প্রয়োজন ছিল, তৎসমুদয় তন্মধ্যে 
পাওয়া গিয়াছিল। 

পরমহংসদেব এই ঘটনাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে 
মনে চিস্তা করিলেন যে, “লোকে আমায় পাগল বলে। কিন্ত আমি মাকে 
দেখিতে পাই, কথ। বলি, তিনিও কতকি বলেন। এসকল কি মিথ্যা, ভ্রম 
দর্শন করি? ভাল, অগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্‌।” এই প্রকার স্থির করিয়। 
ভাবিতে লাগিলেন যে, কিরূপ পরীক্ষা কর। যাইবে । কিন্তু তখন কিছুই মনে 
আসিল ন1। 

একদিন তিনি গঙ্গান্নীন করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে রামধন বলিয়। 
বরাসমণির একজন অতি প্রিয় কর্শচারী সেইস্থান দিয় গমন করিতেছিল। 
রামধন পরমহংসদেবের প্রতি নিতান্ত বিরূপ ছিল, এমন কি কখন কথ। 
কহিত না। পরমহংসদেব রামপণনকে দেখিয়। মনে মনে মাকে বলিলেন, 
“মা! তুমি যদি সত্য হও, ত।হ*লে রামধনকে আমার নিকটে বন্ধুর হ্ঠায় 
এখন এনে দাও। তবে জান্বে1 ফে, তুমি আমার কথ৷ শুন, আর সকলই 
সত্য বলে ধারণ! হবে।” এই কগা মনে হইবামাত্র রামধন সহস]| রামকুষ্জের 
প্রতি নিরীক্ষণ করিয়। তীহার নিকটে নাবিয়া আসিল এবং মৃদুস্বরে বলিল, 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! কালীর সাক্ষাৎ পাইয়া থাক ভাল. তা অত বাঁড়াবাড়ি 
করবার আবশ্তক কি ?” এই কথা বপিয়া রামধন চলিয়। গেল। 

বরামকৃষ্ণের যদিও এক্ষণে উন্নত্ততার অনেক সাম্য হইয়াছিল, কিন্তু সময়ে 
সময়ে"অধীর হইয়া পড়িতেন। বখন কম্প হইত, তখন পাঁচজনে ধরিয়া রাখিতে 
পারিত না। এই নিমিত্ত চিকিৎসাদি বন্ধ কর! হয় নাই। বৈদ্ধেরা বায়রোগ 
সাব্যস্ত করিয়া! নানাবিধ তৈল মর্দন করাইতেন। ন্নিগ্ককারক ও বায়ুনাশক 
ওঁধধি সেবন করান হইত এবং কেহ কেহ স্ত্রী সহবাস করিতে পরামর্শ দিত। 

্ত্র-সহবাস সম্বন্ধে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিল। বিবাহের পর কার্ধ্যানুরোধে 
তিনি স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে পান নাই। তদনস্তর তাহার অবস্থা পরিবর্তন 
হইয়া! গেল। সেই সময়ে তিনি প্রকৃতিকে সকলের উৎপত্তির কারণ জ্ঞানে 
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যাত্‌ সন্বোধন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার তদবধি ফ্রবজ্ঞান হইয়াছিল 
যে, স্ত্রীমাত্রেই শক্তির অংশ, অতএব শক্তিতে গমন করিলে মান্ৃহরণ 
অপরাধ সংঘটিত হইয়া যাইবে। মন্দিরের লোকেরা এ কথা জানিত এবই 
তাহারা সেইজন্য তাহাকে পূর্ণ পাগল বলিয়া! গণনা! করিত। 

্্রীসহবাস ন। করাই যখন তাহার উন্মত্ততার কারণ বলিয়! স্থির হইল, 
তখন হৃদয় মুখোপাধ্যায় গোপনে এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিতে 
আরম্ত করিলেন। কিন্তুসে কথায় তাহার মন চঞ্চল করিতে পারে নাই। 
কথায় যখন কোন কার্ধ্য হইল না, তখন হৃদয় মুখোপাধ্যায় ঠাকুরবাটীর এক 
পরোটা! পরিচারিকাকে দশ টাকা পুরস্কার স্বীকার করিয়া পরমহংসদেরের পশ্চাৎ 
নিষুক্ত করিয়। দিল। এই পরিচারিক। কোথ! হইতে একটী যুবতী-কামিনী 
সকলের অজ্ঞাতসারে পরমহংসদেবের শয়ন-গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিল। 
পরমহংসদেব সেই স্ত্রীলোককে দেখিয়া অমনি তথ। হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান 
করিলেন এবং হৃদয়কে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। 

এইরূপে কিয়দ্িবস অতীত হইয়। গেল। একদ| কলিকাতার প্রসিদ্ধ 
কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট পরমহংসদেব হৃদয়ের সমতিব্যাহারে 
আগমন করেন। তথায় জনৈক পূর্বাঞ্চলের পঙ্ডিত কবিরাঙ্গ উপস্থিত ছিলেন।* 
গঙ্গা প্রসাদ বায়ুরোগ নির্ণয় করিয়। পুর্ব হইতেই তৈলাদি ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন। সেই পণ্ডিত পরমহংসদেবকে দেখিয়াই হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে, “এই ব্যক্তির কি কোন প্রকার ঘোগ করার অভ্যাস আছে? লক্ষণে বেন 
যোগীর ন্যায় বোধ হইতেছে” হৃদয় তাহ। স্বাকার করিল। পরমহংসদেবের 
অবস্থা সম্বন্ধে এই পণ্ডিত সর্ব প্রথমে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাহার কথায় 
কোন ফল হইল না। হৃদয়ও সে কথা বুঝিল ন| এবং কবিরাজ মহাশয়ের 
তাহ। ধারণ! হইল না। তিনি তৈল ব্যবহার করাইতে লাগিলেন । 


অফ্টম পরিচ্ছেদ। 
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মন্দিরের লোকের! যখন রাষকঞ্চদেবকে উন্মত্ত বলিয়। স্থির করিল, যখন 
নিকটস্থ গ্রামের পণ্ডিতপ্রবরেরা তাহাই অন্থমোদন কবিয়। দিলেন, তখন 
রাসমণি কর্তব্যঙ্জানে নানাপ্রকার চিকিৎসাদ্দি করাইতে লাগিলেন | রামকুষ্ঝ- 
দ্বেব তখনও আপনার ভাব পরিবর্তন কঁরৈন নাই। তাহার কার্ধ্যকলাপ দেখিলে 
মনে হইত যে, তিনি কাহাকেও গ্রাহা করিতেন না, কাহারও কথায় এক 
পরমাণু মৃল্য জ্ঞান করিতেন না৷ এবং মন্ুষাকে মনুষ্য বলিয়া বিচার করিতেন 
না। তাহার যখনই যে ভাব মনে আসিত, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন না 
করিয়া কোনমতে স্থির হইতে পাঁরিতেন না। বাস্তবিক যে তিনি সকলকে '্লণা 
করিতেন, তাহা নহে। তিনি দীস্তিকতা সহকারে দেবোদ্দেশে যে সকল কার্ধা 
করিতেন, তাহা প্ররুতপক্ষে অহুংভাব হইতে হইত ন]|। তাহা অন্ুরাগের 
বশবর্তী হইয়া করিতেন। তীহায় উপদেশে শুনিয়াছি যে, জীবনের নিশ্চয়ত। 
“অতি সন্দেহজনক, ঘে কোঁন উপায়ে হউক, যাহাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ 
করা যায়, তাহাই সকলের কর! কর্তব্য। কারণ, সময় থাকিতে তাহার উপায় 
ন1 করিয়া লইলে পরিণামে অন্ুশোচন1। করিতে হয় । 
পরমহংসদেব মনে মনে কোন সংকল্প করিতেন না। পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, তিনি সচ্চিদ্ানন্মময়ী মাতার শ্রীচরণে তাঁহার আত্মসমর্পণ 
করিয়৷ মাতৃ-স্তনপায়ী শিশুর ন্যায় স্বতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার মনে 
যখন যে ভাব উদ্দীপিত হইত, সেই ভাবেই তাহাকে যন্ত্রবৎ কার্য্য করাইয়া 
লইত । এই নিষিপ্ত তাহার তাবোন্সত্ততাবস্থায় তাহাকে আর একপ্রকার 
দেখাইত। 
একদিন গ্রাতঃকালে একটী যুবতী আলুলায়িতকেশা৷ গৈরিকবস্ত্রপরিধানা 
সন্ন্যাসিনীকে জাহবীর তীরে উপবিষ্ট দেখিয়া পরমহংসদেব তাহাকে ডাকিয়। 
আনিবার জন্ত হৃদয়কে আদেশ করেন। হৃদয় এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত 
হইল। কারণ ইতিপূর্বে যাহার স্ত্রীজাতির সহিত কোন সংস্রব ছিল না, 
বাহার নিকটস্ম্রীলৌকের নাম করিলে মহ] বিভ্রাট হইয়া উঠিত, তাঁহার এ 
প্রকার ভাবাস্তর দেখিলে সহজেই হুর্বল চিত্তে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে । 
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গুদয়ের মনে যাহাই হউক, সে তৎক্ষণাৎ ব্রাক্ষণীকে পরমহংসদেবের সমীপে 
আনিয়া উপস্থিত করিল। ক্রাঙ্গণীকে দেখিয়া পরমহংসদেব মা বলিয়া" তাবে 
নিমগ্ন হইব যাইলেন। পরে নানাপ্রকার তত্ব-কথা আলাপন দ্বারা উভয়েই, 
আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই সন্াসিনী “ব্রাহ্মণী” বলিয়া উল্লিখিত আছেন। 
তিনি অসাধারণ গুণসম্পন্না ছিলেন । হিন্দু, বিশেষতঃ বঙ্গ মহিলার মধো এ 
প্রকার 'দ্বতীয় স্ত্রীলোক অগ্যাপি কেহ দ্েখিয়াছেন কি না, বলিতে পারি ন1। 
সংস্কৃত ভাষায় তাহার এমন বুযুংপত্তি ছিল যে, তৎকালীন পণ্ডিতাগ্রগণ্য 
বৈষ্ঞবচরণ ও পূর্ণানন্দ প্রতি মহাশয়ের! নির্ববাক্‌ হইয়াছিলেন। হিন্দুর্দিগের 
যে সকল সাশ্প্রদায়িক শাস্ত্র আছে, তৎসমুদ্বায় তাহার কথ্স্থ ছিল এবং যেন 
সাধন দ্বারা সকলই আয়ত্তাধীনে রাখিয়াছিলেন। সুতরাং বেদ, বেদাস্ত, 
পুরাণ, গীতা, তন্ত্র এবং বৈষ্ণবগ্রস্থাদ্রিতে তাহার সম্যকরূপে অধিকার ছিল। 
কেবল তাহা নহে, আধুনিক ঘোবপাড়া, নবরসিক, পঞ্চনামী, বাউল প্রভৃতি 
ধর্মপ্রণালীও তিনি জানিতেন। 
এই ত্রাঙ্মণী পরমহংসদেবের অবস্থা ও ভাব শান্দ্রসঙ্গত বলিয়৷ উল্লেখ 
করেন এবং ঈশ্বরের নামে যে জড়বৎ ভাবপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা নুগী ব! হিষ্টিরিয়! 
জনিত নহে, উহাকে তিনি মহাঁভাব বলিয়। ব্যক্ত করিলেন। 
তা্গণীপ্রমুখাৎ মহাতাবের কথা. শ্রবণ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া 
রহিল। তাব কাহাকে বলে, তাহাই বৈষ্ণব ব্যতীত কেহ জানে না, সে স্থলে 
মহাভাবের অর্থ কে বুঝিবে? মহাপ্রতু শ্রীগৌরাঙ্গের এই মহাভাব হইত, 
তাহ। বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, কিন্তু এক্ষণে বৈষুবদিগের দুরবস্থা সংঘটিত 
হওয়ায় সে ভাবের ভাব'বোধ হওয়া দূরে থাকুক, অতি অল্প ব্যক্তিরই অর্থ- 
বোধ হইবার সম্ভাবনা । ব্রাঙ্মণীর প্রযুখাৎ মহাভাবের কথা প্রকাশ পাইলে 
সকলে ভাব বলিয়৷ একট] কথা শিক্ষা করিল, কিন্তু ইহা দ্বারা পরমহংসদেবের 
প্রতি কাহার শ্রদ্ধাতক্তি হইল না। কিছুদিন পরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে 
কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়া 
কলিকাতার পঞ্ডিতদ্িগের সহিত বিচার করিবাশ্ন অভিগ্রায় প্রকাশ করায়, 
রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস তৎকালিক মহাপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর বৈষ্ণব- 
চরণকে লইয়া যান। যে সময়ে তাহারা উপস্থিত হন, পরমহংসদেব এবং 
পণ্ডিতমহাশয় তখন দেবী-মন্দিরের সন্মুখভাগে উপবিষ্ট ছিলেন। পরম- 
ংসদ্দেব বৈষ্ণবচরণকে দেখিবামাত্র অমনি তাবে বিহ্বল হইয়। দ্রুতপদে গমন- 
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পূর্বক তাহার স্কন্ধোপরি আরোহণ করিলেন ।  বৈষ্ণবচরণ পরমহংসদেবের 
অপূর্ব 'ভাবাবেশ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং “চৈতন্” জ্ঞান করিয়া 
নিজ রচিত গ্লোকাদি দ্বার] বন্দনা্দি করিতে লাগিলেন। এই গ্লোক সকল 
তাহার পূর্বের রচন! নহে, তাহা সেই সময়ের মনের উচ্ছাঁসে নির্গত হইয়া- 
ছিল। বৈষ্ণবচরণের এই অসাধারণ শক্তি দেখিয়। দিগ্িজয়ী পণ্ডিতমহাশয় 
' আপনি পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং পরমহংসদেবের সন্গিধানে কিছুদিন 
বাস করিয়। স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 

বৈষ্ণবচরণ পরমহংসদেবকে পাইয়] আনন্দে উৎসাহিত হইয়া পড়িলেন। 
ব্রাহ্মণীও বৈষ্ণবচরণকে অতিশয় গীতি করিতে লাগিলেন । 

পরমহংসদেব সম্বন্ধে ব্রাঙ্মণী যে মহাভাবের' কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 
বৈষ্ুণবচরণও তাহ। সমর্থন করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রাদি 
আনিয়া পরমহংসদেবের পূর্ব সানের অবশস্থাগুলি মিলাইয়া লইয়। দেখিলেন 
যে, কিছুই অশাস্ত্ীয় হয় নাই। পরমহংসদেব লৌকিক শাল্সানভিজ্ঞ হইয়া 
কিরূপে এই দুরূহ সাধনের প্প্রন্তিয়ায় আপনার নিজ যত্রে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, 
ইহা! ভাবিয়া! বৈষ্ণবচরণ আশ্চর্য হইয়া গেলেন। যদিও তিনি গুরু পাইয়া- 
ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাদের দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্যের সহায়ত৷ প্রাপ্ত 
হন নাই। 

যখন বৈষ্ণবচরণ ত্রাঙ্গণীর কথ প্রমাণ করিয়া দিলেন, তখন পরমহংসদেব 
সন্বন্ধে মথুর বাবু ও অন্ান্ত ব্যক্তির কিঞিৎ বিশ্বাস জন্মিল। ব্রাক্মণী পরমহংস- 
দেবের নিকট ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব 
সেই সময়ে অস্ত্রোক্ত সাধনে নিযুক্ত হন এবং ত্রাঙ্গণীর নিকট বিশেষ সহায়তা 
লাভ করেন। ইতিপূর্বে যে বিল্বরক্ষের কথা কথিত হইয়াছে, তাহার নিয়দেশে 
চিনি ৪8 ডে লইয়। তন্ত্োক্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া সমাঁধ! করেন । * কথিত 


তন্ত্র চি মধ্যে ছটা ২ প্রধান চি সচরাচর দেখিতে পাওয়। যায়। যথা, 
দক্ষিণাচারী ও বামাচারী' দক্ষিণাগারীর সান্তিকভাবে ভগবতীর পৃজাদি সমাপন করিয়া 
একান্ত মনে মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধীবস্থা লাভ করিয়া খাকেন। 
বাষ1চারীদিগের কার্ধাকলাপ সম্পূর্ণ ভামসভাবে পরিপূর্ণ। ইহাতে কুসস্ত্ীর পৃষ্ত। করিতে 
হয়। কুলস্ত্রী অর্থে যে স্ত্রী কুলভর্ঠা বা পরপুরুষগামিনী, -তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। নটস্ত্রী 
কাপালী, বেশ্টা, রজবী, নাপিংতর ভাধ্যা,ব্রাহ্মণী, শৃদ্রানী,গো গকন্যা' মালাকার কন্যা প্রস্ততি 
নয় প্রকার স্ত্রীকে কুলকামিনী কছে। পঞ্চতত্ব বা পঞ্চ কার, যথা মদা। মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, 
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ঈআছে যে,একদ। পরমহংসদেব নরশির লইয়! সাধন করিতে তাহার মনে কিঞ্চিৎ 
বিকৃতভাব উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাঙ্গণী তাহা অবলোকন করিয়া বঙ্লিয়া- 
ছিলেন,“ওকি বাবা ! এই দেখ ন৷ আমি উহ কামড়া ইতে ছি,”এই বলিয়! তিনি , 
আপনি দেখাইয়। দ্িয়াছিলেন। তন্ত্রের সাধন স্বতাবতঃ অতি ভয়ানক পঞ্চ 
মকার ব্যতীত সাধনের কার্য হইতে পারে না। যদ্দিও অনেকে তাহার ভাবার্থ 
প্রকাশ করিয়! শব্দার্থ বিপর্যয় করেন, কিন্তু তাহা গ্রন্থের প্রকৃষ্ত উদ্দেশ্ত নহে। 

তন্ত্র সাধনের সময় বহুল তান্ত্রিকের সমাগম হইত। পরমহংসদেব তাহাদের 
জন্য কারণ অর্থাৎ মদ্, চাউল এবং ছ্লৌলাভাজা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। 
কালীঘাটের অচলানন্দ স্বামীও সর্বদা গমনাগমন করিতেন। পরমহংসদেব 
নিজে কখন কারণ জিহ্বায় স্পর্শ করেন নাই । তিনি অঙ্গুলির অগ্রভাগে লইয়া 
কালী কালী বলিয়া কপালে ফোটা করিতেন। তন্ত্র যধ্যে উর্দমুখতন্ত্র নামক 
যে গ্রন্থ আছে, তাহার সাধন অতীব ভয়ঙ্কর এবং সাধারণের নিকট তাহা 
পরিচয় দেওয়া যায় না। তাহার প্রক্রিয়াগুলি অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ, কিন্তু 
সাধকের তাহাতে কোন সংঅব নাই । এই সাধন দ্বারা মনের শক্তি বিলক্ষণ- 
রূপে পরীক্ষিত হইয়া! থাকে । ত্রা্গণীর দ্বারা পরমহংসদেব এই সাধন সম্পন্ন 
করিতেও বিশেষ সুবিধ! পাইয়াছিলেন। 

তন্ত্রোক্ত সাধনের পর তিনি কর্াতজা, নবরসিক ও বাউল প্রভৃতি নান! 
প্রকার সাধন করেন। ব্রাক্ষণী এই সকল ধর্মপ্রণালী অতি সুন্দররূপে 
জানিতেন। কর্তীভজা সম্প্রদায়ের চন্দ্রনাথ নামক পূর্বদেশীয় এক ব্যক্তিকে 
্রাঙ্গণী আনাইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, পরমহংসদেবের যখন মহাভাব 
হইত, তখন তিনি বাহাজ্ঞান পরিশূন্াবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। চন্দ্র অমনি তাহার 
দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া বলিতেন, “ও রামকৃষ্ণ ! ওকি !” কিন্ত সে কথায় পরমহংস 
দেবের অবস্থা পরিবর্তন করিতে পারিতেন না । কর্তাভজাদিগের মতে সহজ- 





মৈথুন এবং *ুষ্প অর্ধাৎ রজঃ বলা স্ীলোকের রছ্গঃও ব্যবন্ৃত হইয়। থাকে । _বামাচারীদিগৈর 
লতাসাধন প্রভৃতি যে সকল কার্ধ্য নির্দিষ্ট আছে, তাহা অশ্লীলতায় পন্িপূর্ণ। এই কার্ধ্য দ্বারা 
ধর্মভাবের যে কি উত্তেজন! হয়, তাহা তটাহারাই বলিতে পারেন। এই মতের শব-সাধনাটা 
অতি গুরুতর কার্ধ্য, ভাহার সন্দেহ নাই। কৃষ্ণপক্ষের মঙ্গলবারে অথব1 অষ্টমী কিম্বা চতুর্দশী 
তিখিতে, শ্রশানৈ,নদ্দীত্তীরে, বিশ্বমূলে কিন্া অরণ্যে,অন্বাভাবিকরণে মৃত ব্যক্তির দেহ আনিয়া 
তাহার পূজা করিতে হইবে। পুজান্তে মৎস্যাদি উপচার লইয়া উহার বক্ষোপরে উপবেশন 
পূর্বক সম্ত্রজপ করিতে হয়। 
রা 
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জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণ৷ আছে। তাহারা বলেন যে, বহিজ্ঞানের সহিত, 
অস্তনর্ণীন থাকিবে । ইহা অতি নিয় শ্রেনীর কথ!। বৈদাস্তিক নির্বিকল্প-সমাধির 
«ভাব তাহার বুঝিতে পারেন নাই। যে ভাব যোগীরা! যোগ সাধন করিয়৷ লাভ 
করেন, যাহ মহা প্রভুর প্রতি মুহূর্তেই হইত, সেই নির্বিকক্প-সমাধি পরমহংস- 
দেব কুস্তকষোগ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যোগের দ্বারা যে সমাধির অবস্থা 
উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহ! অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য ; কিন্তু পরমহংসদ্দেব সেইভাব 
লাভ করিবার অতি সহজ প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভুর সায় 
কথায় কথায় বহিচৈতন্য হারাইয়া ফেলিতেন। এমন কি, একদা! এই অবস্থায় 
তাহার গাত্রের উপরে গুলের অগ্নি পতিত হইয়! তথাকার মাংসপেশী ভেদ 
করিয়া গিয়াছিল,তথাপি তাহার সংজ্ঞা হয় নাই। পরমহংসদেবের উদরের বাম- 
ভাগে যে একটী ক্ষত চিহ্ন ছিল, তাহা এইরূপে উৎপন্ন হয় । চন্দ্র অনেক চেষ্টা 
করিয়াও কিছুতেই কিছু করিতে ন! পারিয়া পরিশেষে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। " 
কর্তীতজার সাধনের সময়ে তিনি বালী নিবাসী তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের 
নিকট মধ্যে মধ্যে যাতায়াত কষ়্িতেন। এই নিমিত্ত অনেকে অগ্যাপি তাহাকে 
কর্তীভজ! বলিয়! জানেন । 
পরমহংসদেবের তাবের ন্যায় ব্রাহ্মণীরও ভাব হইত। প্রাহ্গণী পরমহংস- 
দেবের সহিত বাৎসল্য-ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি সময়ে সময়ে 
নানাবিধ বেশভৃষায় ভূষিত হইয়া; তন্নিকটস্থ পল্লীর মহিলাদের সমভিব্যাহারে 
বাম হস্তে রৌপ্যপাত্রে ক্ষীর নবনী প্রসৃতি ভোজ্য সামাগ্রী লইয়া, যেরূপে 
যশোদা গোপালের অদর্শনে দগ্ধ হৃদয়ে কাতর প্রাণে বৎসহারা গাভীর ন্যায় 
দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপে পরমহংসদেবের আবাস গৃহাতিযুখে 
ধাবিত হইতেন এবং তাহার বিরচিত গোপাল-বিষয়ক গীত গান করিতে 
করিতে যেমন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতেন, অমনি মৃচ্ছিতি] হইয়া বাইতেন। 
পরে অনবরত গোপাল নাম তাহান্র কর্ণ-বিবরে শ্রবণ করাইলে চৈতন্য সম্পাদন 
হইত । এই ব্রাহ্মণী সম্বন্ধে নানাপ্রকার ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু সাধারণের 
নিকট তৎসমুদয় প্রকাশ করিতে এ ক্ষেত্রে কুন্টিত হইলাম । 
পরমহংসদেব অন্তান্ঠ প্রকার সাধন করিতেন বটে, কিন্তু কালীর মন্দিরে 
গমন করিতে কখন বিস্থাত হইতেন না। ব্রাক্ষণীও তীহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ধাবিত হইতেন। একদা কোন বিশেষ কারণে কালীর পূজায় ছাগ বলিদান 
হইয়াছিল । তাহার কধিরের সরা যখনই দেবীর সন্মুখে প্রদত্ত হইল, ব্রাক্মণী 


গরমহংসদেবের জীবনরতাস্ত। ২৭ 


তাহ! তক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সস্ভতাক্ত শোণিতাক্ত রস্তা ও সন্দেশ 
এবং তৎসহ শেণিতও অগ্নানবদনে তক্ষণ করিয়া! ফেলিলেন$ পরমহংসদেব 
ভাহা দর্শন করিয়। ঈষৎ হাস্য 888 | 


নবম পরিচ্ছেদ। 


কথিত হইয়াছে ফে তরাহ্মণী এবং ং বৈষবচরণের কথায় মধুর বাবু পরমহংস- 
দেবকে সিদ্ধপুরুধ বলিয়। জানিতে পারিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি তন্নিমিত্ত 
তাহার স্বচ্ছন্দতার জন্ঠ নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয় দিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে 
পরমহংসদেবের সহিত অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। রাসমণি দাসীও 
বুঝিতে পারিলেন যে, পরমহংসদেব প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ হইয়াছেন। যাহা হউক, 
মথুর বাবু এবং রাসমণি প্রন্থুতি মন্দিরের কত্তপক্ষীয়েরা পরমহংসদেব সম্বন্ধে 
অতি উচ্চতাব গ্রহণ করিলেন। তাহার! ক্রমে বুঝিলেন যে, পরমহংসদেবের 
সাধন ভঙ্গন অতি আশ্চর্য্য এবং অস্বাভাবিক প্রকারে সাধিত হইয়াছে। তীহারা 
জানিলেন যে, পরমহংসদেব সাধারণ পরমহংসদিগের ন্টায় স্বভাববিশিষ্ট নহেন, 
তাহার সাধারণ জৈবভাব বিলুপ্ত হইয়া শিবত্ব সঞ্চারিত হইয়াছে এবং তিনি যে 
কালীদেবীর বরপুব্রবিশেষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এমনও কখন কখন 
কেহ বলিতেন যে, হয়ত সেই বামপ্রসাদই পুনর্ধার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই 
সময়ে পরমহংসদেবের বয়ঃক্রম অনুমান চব্বিশ প'ঠিশ বৎসর হইবে । তাহার 
শরীর অতিশয় বলিষ্ঠ ছিল এবং রূপলাবণ্যে চিত্ত চমকিত হইয়! যাইত। পূর্ণ-. 
যুবক রামকৃষ্জকে কেহই যুব! বগিয়া জ্ঞান করিত না। তাহাকে গঞ্চবর্ধাঁয় 
বালকের গ্ঠায় সকলে ব্যবহার করিত। স্ত্রীলোকের তাহার সম্মুখে আসিতে 
কখন লজ্জা করিতেন না, অথবা তাহাদের কোন মতে লক্জার উদ্রেক হইত 
না। হৃদয় স্ত্রীলোক লইয়া তাহার সহিত যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, 
রাসমণি এবং ষথুর বাবুও তাহা জানিতেন; কিন্তু এমনই মুহুব্যের ছুর্বাল মন, 
এমনই অবিশ্বাসী হৃদয় যে, এই বালকবখ উন্মাদবৎ রামরুঞ্চকে লইয়া ইন্জিয় 
পরীক্ষা করা হইয়াছিল। 

কলিকাতার অন্তঃগাতী মেছুয়াবাজারের লছ মীবাই নায়ী বারাঙ্গনার সহিত 
পরামর্শ করিয়া পরমহংসদেবকে তথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। লছীবাই 
একটী গৃহ মধ্যে পনের ঘোলটী পূর্ণ যুবতীদিগকে অর্দোলঙগাবস্থায় রাখিয়াছিন। 
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পরমহংসদেবকে সেই গৃহের মধ্যে লইয়! গিয়া মথুর বাবু অনৃস্ঠ হইলেন, 
পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সময়ে পরমহংসদেব উলঙ্গাবস্থায় থাকিতেন। 
“একখানি উত্তরীয় বন্তরের দ্বারা অঙ্গাবরণ থাঁকিত। উলঙ্গ রামক্ৃষ্ণদেব দেখিলেন 
যে, গৃহটী যুবতীমণ্ডলী দ্বারা পরিরৃত। তাহাদের রূপলাবণ্যে, অঙ্গসৌ্ঠবে ও 
নয়নতঙ্গী দ্বারা মুনির মন, অকামী ও নপুংসকের চিত্তবিকার উপস্থিত 
হইবার সম্তাবন! । স্ত্রীলোকের একেই জগন্মোহিনী, তাহাতে আবার সেইদিন 
হরহৃদিবিহারিণী হরযোহিনীর শ্নেহাঞ্চলাচ্ছাদিত রামকষ্ণের মনোমোহনের 
অভিপ্রায়ে মোহিনীজ্ঞাল বিস্তীর্ণ করিয়! প্রাণপণে স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে 
প্রতীক্ষা করিতেছিল। পরমহংসদেব তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্র 
অমনই সকলকে “মা! আনন্দময়ী ! মা আনন্দময়ী !” বলিয়! মস্তকাবনতপুর্ব্বক 
প্রণিপাত করিলেন এবং তাহাদের মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া “মা ব্রহ্মময়ী ! 
মা আনন্দময়ী!” বলিতে বলিগ্কে সমাধিস্থ হইয়া যাইলেন। সমাধিকালে 
তাহার ছুই নয়নে অনর্গল প্রে্ধাত্র বহির্গত হইতে লাগিল। বারাঙ্গনারা 
পরমহংসদেবের তাব অবলোকন করিয়া ভীত। হইল এবং শশব্যস্ত হইয়! কেহ 
বাঘুব্জন করিতে লাগিল ও কেহ অপরাধিনী হইয়াছি বলিয়া গললগ্রীকৃত- 
বাসে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাঙগ্গিল। এই ঘটনায় মথুর বাবু নিতান্ত লজ্জিত 
হইয়াছিলেন এবং পরমহংসদেবের প্রতি তাহার প্রগাঢ় তক্ষি বৃদ্ধি হইয়া! গেল। 
তিনি তদনস্তর তীহার পাদপন্পে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া কতদাসের ন্যায় আপ- 
নাকে বিবেচন। করিতে লাগিলেন । 
মথুর বাবুর পরীক্ষার কথা৷ সকলেই শ্রবণ করিলেন, তাহাতে কেহ আশ্চর্য্য 
হইল এবং কেহ বা নানাপ্রকার দোষারোপ করিতে লাগিল। এই সময়ে অনে- 
কের মনে এইরূপ ধারণ! হইয়াছিল যে, রামকৃষ্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন নাই, তবে 
ইন্দ্রিয় জয় পক্ষের কারণ এই যে,নানাপ্রকার ন্নায়বীয় রোগবশতঃ পুরুষার্থহানি 
হইয়াছে, তন্নিমিত্ত স্ত্রীর নিকট গমন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। এইরূপে 
যাহার যে প্রকার স্বভাব, সে সেই প্রকারে পরমহংসদ্বেবকে দর্শন করিতে 
লাগিল! রাঁসমণি দ্রাসীও একথা শ্রবণ করিলেন। তিনি নিজে পরমহংসদেবের 
সিদ্ধাবস্থা। জ্ঞাত হইয়াও (বিষয়ীর মন এমন্ই দুর্বল যে) পুনরায় তাহাকে 
পরীক্ষা,করিতে অনুমতি দ্িয়াছিলেন। আমরা পরমহংসদ্দেবের নিকটে গুনি- 
য়াছি যে, “একদিন সন্ধ্যার সময় আমি কুঠীতে শয়ন করিয়৷ আছি, এমন সময়ে 
গিল্ির প্রেরিত দুইজন স্ত্রীলোক আমার নিকটে. আসিয়। উপস্থিত হইল। 
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তাহারা ছুই চারিটা অন্য কথা কহিয়! অমনি আমার ( সৌজন্যের অন্থরোধে 
লিখিতে পারিলাম ন1) ধারণ করিল। আমিণমা! মা! মা!” বলিষু। চিৎ- 
কার করিয়া উঠিলাম। পরে, আর আমার কোন জ্ঞান ছিল না। চৈতন্য লা 
করিয়া দেখি যে, তাহারা আমার পদধারণ করিয়া রোদন করিতেছে ।” পরম- 
হংসদেব অমনি চরণ সম্কুচিত করিয়া তাহাদের মা আনন্বময়ী বলিয়] নমস্কার 
কৰিলেন। ত্ত্রীলোকঘ্বয় তদনস্তর নানাপ্রকার অঙ্থনয় বিনয় পুর্ববক প্রস্থান 
করিল। 

পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব স্ত্রীজাতিকেই প্রক্কৃতির অংশ 
জ্ঞানে মা বলিতেন। তিনি কালীর মন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা করিতেন, “ম ! 
অবিদ্যাও তুই,আর বিদ্যাও তুই। তুই মা গৃহস্থের কুলবধৃ, আবার তুই মা! মেছো- 
বাজারের খান্কী। ম1! তুই উভয় রূপেই আমার মা। আমি তোর্ সম্তান।” 

পরমহংসদেব দুইবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও তথাপি মব্যাহতি পাইলেন 
না। একদা বৈষ্ণবচরণ পরমহংসদেবকে কলিকাতার নিকটবন্তাঁ কাছিবাগান 
নামক স্থানে লইয়। গিয়াছিলেন। সেস্থানে নবরসিক ভাবের লোকের বাসই 
অধিক। পরমহংসদেব তথায় উপস্থিত হইবামাত্র স্ত্রীলোকেরা আসিতে লাগিল 
এবং তাহাকে ঝেষ্টন করিয়! উপবেশন করিল। এই স্ত্রীলোকের! বারাঙ্গনা নহে; 
কিন্তু তাহাদের ধর্মের এ প্রকার জঘন্যভাব যে, তাহ! সাধারণের নিকটে প্রকাশ 
করিতে অপারক হইতেছি। এই শ্রেণীর মতে প্রক্কৃতিসাধনই একমাত্র আনন্দ 
সম্তোগের নিদানস্বরূপ; সুতরাং প্রকৃত আধ্যাত্মিকতন্বে জলাঞ্জলি দিয় পরকীয় 
বসাস্বাদনের বিকৃততাব সাব্যস্ত করিয়৷ তাহার ইন্দ্রিয-সুখ-চরিতার্থ করাই 
ধর্মের সার জ্ঞান করিয়! থাকে । এই ধর্মের সহিত বৃন্দাবনের রাসলীলার 
সাদৃশ্ত দেখান হয়; কিন্তু রাসলীলার প্রকৃত ভাবের অধিকারী কেবল, পূর্ণবরক্গ 
শ্রীকষ্ই হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সন্গ্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্বক সেই 
শূঙ্গার রসকাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। নবরসিকের! শূঙ্গার রসে আপনার! 
মাতিয়। থাকে । বৈষ্ণবচরণ পরম পঞ্ডিত হইয়। তিনি এই মতটী বিশিষ্টরূপে 
পোষকতা করিতেন। সে যাহ! হউক, পরমহত্সদেবকে প্রাপ্ত হইয়। নবরসিক- 
দের কোন যুবতী শশব্যস্ত হুইয়। তাহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্থুলী মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট 
করিয়া ফেলিল এবং দ্বিতীয় যুবতী অতি কুৎসিত কার্যের ভাব দেখাইল। 
পরমহংসদেব বৈষ্ণবচরণকে তিরস্কার পুর্ববক তথা হইতে গাঞ্রোথান করিলেন। 
নবরসিকের! তাহাকে “অটুট্‌” বলিয়। জানিতে পারিল। 
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যখন পরম হংসদেবকে এইরূপে নানাবস্থায় ফেলিয়া! পরীক্ষা বারা তাঁহার . 
ইন্দ্রিয় বিকার সম্বন্ধে সকলেরই ভ্রম বিদূরিত হইল, তখন অন্য কেহ তাহাকে 
ভূক্তি দেখান আর নাই দেখান, মথুর বাবু সর্বাপেক্ষা বিমুগ্ধ হইয়! 
পড়িয়াছিলেন । 


দশম পরিচ্ছেদ । 

পুর্বেই বলিয়াছি যে পরমহংসদেব ইচ্ছামত কালীর পুজা করিতে 
যাইতেন। এই পুজ। নিত্য পূজার মধ্যে পরিগণিত হইত না । কারণ পরমহংস' 
দেবের উন্মত্তাবস্থা হইতেই হৃদয়ানন্দ তাহার কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। 
একদা তিনি পূজা করিতে গিয়া দেবীর জন্য যে সকল পুষ্প মাল্যাদি প্রস্তুত 
করা ছিল, তাহা আপনার গলদেশে ধারণ পূর্বক ও চন্দনাদি নিজ অঙ্গে প্রলে- 
পন করিয়া সমাধিতে বসিয়াছিলেম্স। মন্দিরের কর্মচারীরা ইহাতে বিরক্ত 
হইয়া, যাহাতে তিনি একাকী মন্ষিরে প্রবেশ করিতে না পারেন, এমন যুক্তি 
করিয়াছিল; কিন্তু পরমহংসদেব ষখন নিজের ভাবে মন্দিরে গমন করিতেন, 
তখন তাহাকে কোন কথা বলিবার: কাহার সাহস হইত না। আর একদিন 
তিনি পুজ1 করিতে গিয়া দেবীর পাদপন্সে পুষ্প বিহদল প্রর্দান না করিয়। 
মন্দিরের মধ্যে ভৃত্য এবং অন্ান্ঠ পদার্থ যাহা কিছু উপস্থিত ছিল, তৎসমুদ্বয়ই 
পুজ! করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে কতকগুলি বিড়াল রাখিয়াছিলেন। পুজার 
সময় চিনি প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী কালীকে নিবেদন করিয়। না দিয়া কখন কখন 
তাহা বিড়ীলদের খাইতে দিতেন ও আপনিও ভক্ষণ করিতেন । পরমহংসদ্দেবের 
এই প্রকার স্বেচ্ছাচার ভাব দর্শন করিয়া মন্দিরের তন্বাবধায়ক যারপর নাই 
বিরক্ত হইয়া তৎসমুদয় মথুর বাবুর কর্ণগোচর করিল.। মধুর বাবুর নিকট 
হইতে (কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পরমহংসদেবের মন্দিরে প্রবেশা- 
ধিকার নিষিদ্ধ হইল। এই আদেশ দ্বারবানের প্রতি ভারার্পণ করার পর, 
একদা পরমহংসদেব মন্দিরে প্রবেশ করায় সে প্রথমে তাহাকে নিষেধ করিল; 
কিন্ত তিনি এমন ভাবে বিহ্বল হইয়! যাইতেছিলেন যে, সে কথা তাহার কর্ণ- 
বিবরে প্রবিষ্ট হইল না। দৌবারিক এতদ্ৃষ্টে বাহু প্রসারণ পূর্বক তাহার 
গতিরোধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইল। পরমহংসদেব তাহাকে একটি 
ুষ্ট্যাথাত করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক ইচ্ছামত পূজা করিতে 
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লাগিলেন। দ্বারবান এক মুষ্ট্যাধাতে এত অধীর হইয়াছিল যে, সে তৎম্*ণাৎ 
সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তরাবধায়ক এই সংবাদে /ক্রাধে 
অধীর হইয়া নানাপ্রকার কাল্পনিক ভাবে তাহা মথুর বাবুকে নিবেদন করিস্কা 
পাঠাইল। মথুর বাবু পরমহংসদেবের বিরুদ্ধে কম্মচারীদিগের বর্ণনাতিশয্য ও 
দোষারোপ দেখিয়। বলিয়াছিলেন যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কার্য্যের প্রতি কেহ 
কোন কথা বলিতে পারিবে না। তাহার যাহ ইচ্ছা করিবেন। এই কথায় 
বৃত্তিভোগী কর্মচারীর বাহিক নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ক্রোধে, 
অপমানে, হতাশায় জর্জরীভূত হইতে থাকিল। 

পরমহংসদেবের প্রতি মথুর বাবুর এতাদৃশ ভক্তি এবং বাধ্যবাধকতা দেখিয়। 
সকলে মনে মনে স্থির করিল যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় মথুর বাবুকে "গুণ” করি- 
যাছে। তাহা না হইলে,যে মথুর বাবুর বিক্রমে সকলেই আতঙ্কে জড় সড় হইত, 
যে মথুর বাবুর নিকটে এক সময়ে পরমহংসদেব অগ্রসর হইতে পারিতেন না 
আজ সেই মথুর বাবু পরমহংসদেবের এতাৃশ বণীভূত হইয়া যাইলেন যে, 
কালী পুজার উপকরণাদি ভক্ষণ করিয়াও নিস্তার পাইয়া! গেলেন । হিন্দুদিগের 
পক্ষে একার্য্য নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। কালী যাহাদের ইষ্টদেবী, তগবতী, 
স্বয়ং ব্রদ্ধাণ্ডেশ্বরী, তাহার দ্রব্য একজন মন্ুয়্যে তক্ষণ করিয়া ফেলিল, তাহাতে : 
দ্বিরুক্তি না করা সামান্য কথার কথা নহে। সাধারণ লোকের পক্ষে একথা" 
যারপর নাই অন্তায় এবং অবৈধ বলিয়া অবশ্ই পরিগণিত করিতে হইবে। 
কিন্তু মথুর বাবু বাতুল হন নাই এবং তাহার বাহাজ্তানও বিলুপ্ত হয় নাই, তবে 
কেন তিনি পরমহংসদেবের এ প্রকার ব্যবহারে কোন কথা বলেন নাই; 
আমর! তাহার কারণ অবগত আছি। সে কথা স্থানান্তরে প্রকাশ করিব । 

মথুর বাবু পরমহংসদেবের এই অন্যায় কার্য্যে পোষকতা৷ করিলে, তাহা 
রাসমণিরও কর্ণগোচর হইল রাসমণি মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াও মধুর 
বাবুর কথার.প্রতি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলেন না। পরেএক- 
দিন তিনি ন্বয়ং মন্দিরে আগমন করিলেন। 

রাসমণি পট্বস্ত্র পরিধান পূর্বক দ্েবী-মন্দিক্জে প্রবেশ ধরিয়। দেখিলেন যে, 
পরমহংসদেবও তথায় রহিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্বব হইতে যখনই মন্দিরে আসি- 
তেন, পরমহংসদেবের নিকট ছুই একটী শক্তিবিষয়ক গীত শ্রবণ না করিয়! 
যাইতেন না। এবারেও তন্রপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। পরমহংসদেব গান 
করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাসমণির মন গানে সংলগ্ন না হইয়৷ কোন 


৩২ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


মোকদদমায় চলিয়া গেল। পরমহংসদেব তাহা বুঝিতে পারিয়৷ তাহার পৃষ্ঠদেশে 
করাঘাত্ত করিয়া যথোচিত তন! করিয়াছিলেন। রাসমণি দাসী স্ত্রীলোক, 
বিশেষতঃ মন্দিরের কত্রীতাহাকে তাহার বেতনভোগী পুজক করাঘাত করিল, 
এ সংবাদে সকলেই ভীত হইল এবং ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই বার কি হয় 
বলিয়। অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল, রাস- 
মণি এইরূপ অপমানে ক্রদদ্ধা কিম্বা! অভিমানিনী না হইয়া বিমর্ষভাবে মন্দির 
হইতে বহির্গিত হইয়া! যাইলেন ৷ রাসমণি, কি জন্য তাহার অভিপ্রায় কিছুই 
প্রকাশ করিলেন না, তাহা কাহারও অনুমানের গোচর নহে, হয় তাহাকে 
ব্রাহ্মণ জ্ঞানে, ন! হয় বাতুল বলিয়।, অথব| নিজের মনের কথ জানিতে পারি- 
যাছেন সুতরাং সিদ্ধপুরুষ বিবেচনায়, নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তখন 
তিনি কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু সময়াস্তরে পরমহংসদেবকে নিভৃতে পাইয়া 
বলিয়াছিলেন, “ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ষথুর কি আপনাকে কিছু * বলিয়াছিল ?” 
পরমহংসদেব কোন প্রত্যুত্তর দেন নই । 


(হক 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


কিযে 


পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের মনে যখন যে কোন ভাবের 
উদ্রেক হইত, তিনি তাহাঁরই অনুষ্ঠান করিতেন এবং সেই কার্য্যের সহায়তা 
হেতু একজন সাধু আসিয়া উপস্থিত হইতেন। অনন্তর তাহার মনে ভগবান 
রামচন্দ্রের ভাব 1 আসিয়া অধিকার করিল। তিনি বুঝিলেন যে হনুমানই 
রামচন্দ্রের প্রকৃত ভক্ত। তাহার অনুবর্তী না হইলে রামচন্ট্রের চরণ লাভ ' 
করা যায় না। হুনৃমানের অহৈতুকী তক্তি ছিল। তিনি পৃথিবীতে যে কোন 
পদার্থ দেখিতেন, তাহার মধ্যে রামচন্দ্রকে দেখিতে ন! পাইলে তাহা গ্রহণ 
করিতেন না। তাহার স্তায় নিষ্ঠা ভক্তি অতি বিরল। তিনি জানিতেন, যে, 


রাসমণির মনে হইয়াছিল যে, মধুর বাবু পরমহৎসদেবের দ্বারা তাহাকে বশীভূত 
করিবার মানস করিয়াছিলেন। 
+ কোন কোন ভক্ত বলেন যে, তিনি কালী দর্শন করিবার পূর্বে রামমন্ত্র দীক্ষিত 
হইয়! সাধন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ত্তাহার মুখ হইতে শোণিত নিঃস্ত হইয়াছিল। 
একথা সত হইলেও তিনি হহ্মানের ভাব সাধন যে,পরে করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 





ত পরমহংসদেবের জীবনরত্তান্ত । ৩ 


*সর্ত্রেই রামচন্দ্র আছেন, রামচন্দ্র ব্যতীত কোন বন্ত হইতে পারে না, তথাপি 
রামচন্দরের নবদূর্বাদল সদৃশ রূপ ভিন্ন অন্য কোন রূপ দেখিতে চাহিতেন না। 
এই নৈষ্টক ভক্তি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পরমহংসদেব হনুমানের ভাব সাধন্ধ 
করিপ্লাছিলেন। যখন তাহাতে পবনস্থতের ভাবাবেশ হইত, তখন তাহার 
নিকট কেহই থাকিতে পারিত না। তীহার হাবভাব ও শারীরিক অন্ঠান্ত 
লক্ষণে মনুষ্যস্বতাবের বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইত। তিনি তদবস্থায় বধুবীর 
শব্দ এমন উচ্ছাস ও গন্ভীর বাক্যে বলিতেন, যেন তিনি াহার সাক্ষাৎকার- 
লাত কৰিয়া সম্বোধন করিতেছেন বলিয়া! সকলের জ্ঞান হইত। এই অবস্থায় 
স্তাহার সম্মুখে পেয়ারা ও অন্যান্ত সাময়িক ফল সংস্থাপন না করিলে, তিনি 
মহা গোলযোগ উপস্থিত করিতেন। ফল পাইলে তাহা আপনি কামড়াইয়। 
তক্ষণ করিতেন।. কখন তিনি কাপড়ের লাঙ্গুল পরিয়। রৃক্ষের উপর বসিয়া 
থাকিতেন এবং রাম রঘুবীর বলিয়। চীৎকার করিতেন। পরমহংসদেব বলিয়া- 
ছিলেন যে, এই সময়ে তাহার ইঞ্চিপ্রম।ণ লা্গুল জন্মিয়াছিল, উহ! পরে খসিয়! 
যায়। এই সময়ে পরমহংসদেব জনৈক রামাৎ সন্নাসীর নিকট. রামমন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। এই সাধুর একটী পিতলের বামমুর্ধ ছিল। এই মুর্তিরপ্রতি 
পরমহংসদেবের বাংসলাভাব' হইত । শুনির।ছি, তিনি যখন বাগানে যে কোন 
স্থানে যাইতেন, রামলল! (এ মূর্তির নাম) তাঁহ।র সঙ্গে যাইতে চাহিতেন ্ু 
সময়ে সময়ে পরমহংসদ্দেব তাহার সহিত এমন ভাবে বাক্যালাপ করিতেন ষে, 
সে কথা শুনিলে বাস্তবিক ঘটন! বলিয়। নিশ্চয় বুঝ। যাইত। এক বৃষ্টির সময়ে 
পরমহংসদেব বহির্দেশে গমন করিতেছিলেন, পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। 
বলিলেন, “ফের যদি অমন ক'বে বিরক্ত করবি, তা হ'লে তোকেগপ্রহার কার । 
শুন্লিনে--আরে পাগল, বাগানে কাঁদা হয়েছে, পায়ে লাগবে। বৃষ্টিতে 
গা মাথ। ভিজে যাবে, শেষ কি জ্বর ক'রে বস্বি?” আর একদিন গঙ্গাঙ্গানের 
সময় পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, “দেখ, অত ক'রে জলে থাকিস্নে অত জলে 
যাস্‌নে, ডুবে াবি। আয় তোর গ! পরিষার করিয়া দ্িই।” আমর! তাহার 
মুখে এই সকল কথা শুনিয়ছি। তিনি আরও বন্সিতেন ধে, রামলাল! দেখিতে 
ঠিক তিন চারি বৎসরের বালকের ন্ার়। অমন অঙ্গসৌষ্ঠৰ ও দেহের কাস্তি 
কেহ কখন দেখে নাই। তাহার কথা শুনিলে আপনাকে আপনি ভুলিয়া 
যাইতে হয়। রামলাল! মূর্তিটা পরমহংসদেবকে পূর্বোক্ত সাধু দিয়! গিয়া- 
ছিলেন। উহ] অগ্ঠাপি দক্ষিণেশ্বরে আছে। 


৫ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


পরমহংসদেব এইরূপে রাম-বিষয়ক সাধনান্তে নানাবিধ সম্প্রদায়ের সাধুর 
সহিত মিলিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নিকট দীক্ষিত এবং সাধন দ্বারা তাহাতে 
সিদ্ধমনোরথ হইয়! পরিশেষে শ্রীদাম সুবলাদির ভাব অবলম্বন পূর্বক সখ্য 
প্রেমের সাধন আন্ত করেন। তখন তিনি ভাবাবেশে শ্্রীকুষ্কে লইয়। 
মনের সাধে অলক। তিলকা দ্বারা স্ুসঙ্জিত করিতেন। কথন বা, টরণে নূপুর 
পরাইয়। রুণু ঝন্ু শব্ধ শ্রবণ করিয়া আপনিও আনন্দে নৃত্য করিত্তিন”। কখন 
বা, গহন কাননে কৃষ্ণের অদর্শন বশতঃ বুক চাঁপড়াইয়া রোদন করিতেন। 
কখন বা, এই বিরহাস্তে কৃষ্ণকে স্বালিঙ্গনপূর্বক “তাই কানাই আর তোকে 
ছেড়ে দেবোনা ভাই! তোর অদর্শনে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠে, আমরা দশদিক্‌ 
শৃন্যময় দেখি। এইনে তাই! ফল্প খা+”__-ইত্যাকার কত কথাই বলিতেন! 
কখন বা, তিনি নন্দ যশোদার বাধ্ল্যতাবে গোপাল গোপাল বলিয়৷ রোদন 
করিতেন এবং সময়াস্তরে গোপাঞ্নকে ক্রোড়ে লইয়। অপার আনন্দ সম্ভোগ 
করিতেন। - 

কৃষ্-সন্বন্ধীয় এইরূপ বিবিধ সাধন করিয়। পরমহংসদেব সখীতাবের সাধন 
আরম্ত করিয়াছিলেন। তিনি সকল সাধনের পূর্বে তক্তবিশেষের শরণাগত 
হইয়াছিলেন, সখীতাবেও তাহাই দৃষ্ট হইয়াছিল। সথীতাবে দুইবার সাধন 
করেন। প্রথমে, তিনি অষ্ট নায়িকার ভাবাবলম্বন পূর্বক নায়িকাদিগের বেশ- 
ভূষায় বিভূষিত হইয়! ও দক্ষিণ হস্তে চামর গ্রহণাস্তর মহাকালের বক্ষঃস্থল- 
বিরাজিত মহাকালীর সম্মুখে দাসীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে 
বৃত্য করিতেন এবং চামরের দ্বারা বায়ু ব্জন করিয়! দেবীর শরীরে শৈত্যোৎ- 
পাদন করিতেন। 

,দিতীয় প্রকার সধীভাবে, বন্দাবনেশ্বরীপ্রীমতি রাধিকার অষ্টসখীর সেবিকা 
হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীর বেশ ধারণ করিবার নিমিত্ত মন্তকে পরচুলা, 
নাসিকায় বেসর ( পশ্চিমাঞ্চশের নাসাভরণবিশেষ) চক্ষে অঞ্জন, ললাটে সিন্দুর। 
নাসাপৃষ্ঠে তিলক, অধরে তাঘুল, কর্ণে কর্ণাভরণ কে হার, বক্ষে কাচুলী এবং 
তদুপরি ওড়না, বাহুযুগলে নানাবিধ অলঙ্কার, পরিধানে পেশোয়াজ, কটিদেশে 
চন্দ্রহার এবং চরণঘবয়ে নুপুর পরিধান করিতেন। এই অলঙ্কার পরিচ্ছদাদদি 
মথুর বাবু প্রধান করিযাছিলেন। গরমহংসদেব বেশভূষা ধারণ পূর্বক কোন 
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স্থানে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেন, «কোথায় ললিতা! কোথায় 
বিশাখা! একবার আমার প্রতি দয়া কর। আমি অতি হীন, অতি *দীন, 
আমার উপায় কি হইবে? আমি শুনিয়াছি যে, শ্রীমতি তোমাদের প্রেমে 
চির-বিক্রীত। তোমাদের দয়! ব্যতীত রাধার সাক্ষাৎ কেহ পাইতে পারে 
না। আমি পুজ! জানিনা, আমি তজন জানিনা, আমি তোমাদের দরীসীর দাসী, 
আমায় দয়। কর। তোমাদের দয়া না হ'লে রাধাকে পাবো না” এই বলিতে 
বলিতে তাহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইয়া আসিত, তাহার নয়নযুগল হইতে 
অনর্ল অশ্রু নির্গত হইত এবং বাক্য গদগদ হইয়। আসিত। তিনি তখন সরো- 
দনে কীর্তনের সুরে বিরহ-বিষয়ক গান করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। 
তিনি অচিরাৎ শ্রীমতির দর্শন লাত করিলেন। তিনি একদিন বসিয়া আছেন, 
এমন সময়ে দেখিলেন, একটী অপূর্ব রূপলাবণ্যবিশিষ্ট। পূর্ণযুবতী তাহার সমক্ষে 
উপস্থিত হইলেন। তিনি অলগ্কারে বিভূষিতা, তাহার পরিচ্ছদ জরীর পেশো- 
য়াজ, কীচুলী এবং ওড়ন!। মন্তকে ঘোর কৃঞ্চবর্ণ কৌকড়ান কেশজাল, ইহার 
কিয়দংশ মুখের উপরে পতিত হইয়া বদনকাস্তির অনির্বচনীয় শোভা সম্পাদন 
করিতেছিল। পরমহংসদ্দেবের প্রতি নিরীক্ষণ পূর্বক ঈষৎ হাঁসিলেন এবং উভয় 
হস্তের অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুলি স্থাপন পূর্র্বক স্শাপন করিতে করিতে অনৃষ্ঠ হইয়া , 
পড়িলেন। তদবধি তাহার সখীভাব চলিয়া গেল। তিনি কখন বলিতেন, 
“কোথায় শ্রীমতি ! কোথায় রাধে প্রেমময়ী ! একবার আমায় দয়! কর। তুমি 

- অষ্ট সথীর শিরোমণি, তুমি মহাভাবময়ী মহাভাবপ্রসবিনী, তুমি দয়। কর। 
তোমার দয়া না হইলে আমি ত কৃষ্েের দেখ! পাবে না। কৃষ্ণচন্দ্র তোমার, 
তোমার প্রেমে তিনি বাধা আছেন। তুমি ছাড়িয়া দিলে তবে তাহার দেখ! 
পাবো। তাই বলি, আমায় দয়! কর। কৃষ্ণ দর্শনের জন্ত আমার প্রাণ 
ব্যাকুলিত হইতেছে । নিষেধ মানে না, বারণ শোনে না, কষ এনে দেখাও। 
দেখ সখি! চেয়ে দেখ, আমার প্রাণ কোথায়? প্রাণ ওগ্ঠাগত; প্রাণ বক্ষ-প্থিঞজর 
ভেদ করিয়া বুঝি বহির্গত হইয়া যায়। আমায় রক্ষা কর, কথ দিয়ে প্রাণ 
বাচাও। তোমার কষ্চ আমি লইব না, তোমাকেই ফিরাঁইয়। দিব। আমি - 
কেবল একবার চক্ষের দেখা দেখিব।” এইরূপে রোদন ,করিতে করিতে তিনি 
সং্ঞাশূন্ঠ হইয়া পড়িতেন। ক্রমে, তিনি আপনাকেই হ্শ্রীমতি জ্ঞান করিতে. 
শাগিলেন এবং তাঁহার স্তায়' স্বতাব প্রকাশ করিয়! ক্ৃষ্টকে স্বামী বলিয়া 
সম্বোধন করিতেন। কখন বা, কৃষ্ণের অদর্শনে এই রূপ গীত গান করিতেন। 
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শ্বামের নাগাল পেলুম না লো স'ই। 
আমি কি সুখে আর ঘরে র'ই॥ 
শ্যাম যে মোর নয়নের তারা, 
তিলেক আধে। না দেখলে স'ই হই দিশেহার। ; 
আবার শ্তামের লেগে তেবে ভেবে দিশেহার! হয়ে রই ॥ 
শ্তাম যদি মোর হ'তো মাথার চুল, 
আমি যতন করে বান্তুম বেণী, স'ই দিয়ে বকুল ফুল? 
আমি বনপোড়া হরিণের মত ইতি উতি চেয়ে রই ॥ 
গ্তাম যখন অই বাজায় গে। বাণী, 
আমি তখন যমুনাতে জল লয়ে আসি; 
আমার কাকের কলসী কাকে রৈল, শ্ামের বদন পানে চেয়ে রই ॥ 
. গীত সমাপ্তির সহিত তাহারও বাক্য সমাপ্ত হইয়া আমিত। তিনি স্থির: 
দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন, চক্ষের গলক পতিত হইত না। বদনে হান্তের ছটা, 
দক্ষিণ হস্তের তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা কি যেন নির্দেশ করিতেছেন। এই ভাব 
ক্রমে অবসাদন হইয়। আসিলে, তথ্ব পূর্ব প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেন। 
সখীভাব সাধন-কালান পরমহংসদেবের স্বভাব চরিত্র ও শারীরিক গঠন 
অবিকল স্ত্রীলোকের ন্যয় হইয়া গিয়াছিল। তাহার নিকটে আমরা শবণ 
করিয়াছি যে,এই সময়ে তিনি প্রতি মাসে তাহার বন্ধে শোণিত চিহ্ন” দেখিতে 
পাইতেন। 
_সধীভাবে অবস্থিতি কালে পরমহংসদেব স্ত্রীলোকদিগের সহিত অধিক সময় 





& আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পঞ্ডিতেরা এই কথার আমাদের বাতুল বলয়! সাবস্ত্য করিবেন, 
তাহার ভুল নাই কিন্তু াহাদের গোচরার্থ বিলাতের একটা ঘটনা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতে 
বাধ্য হইলাম। হদ্যপি কোন বিষয়ের প্রগাঢ় সংস্কার জন্মিয়| যায়, তাহ! হইলে সেইরূপ কার্ধা 
প্রকৃশ পাইবার কোন প্রকারে কেহই প্রতিবন্ধক জন্মাইতে পারে না। একদা ডাক্তার ওয়াডেন 
আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে, এক ব্যক্তির স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাহার শিশু সম্তান যখন 
ক্রন্দন করিত, সে ব্যক্তিতৎক্ষণাৎট্রহাকে বক্ষোপরে স্থাপন পূর্ব্বক মাতার ন্যায় সান্তনা 
করিতে প্রয়াস পাইত। শিশুটী বতক্ষণ বক্ষের উপর থাকিত, ততক্ষণ সে আপনাকে বিস্থৃত 
হইয়া বাইত। কিছু দিন এইভাবে দিন যাপন করিয়। & পুরুষটীর স্তনে ছুষ্ষের সঞ্চার হইয়া-. 
ছিল। সংস্কারে (11807555105 ) যা হইবার নহে, তাহাও হইতে পারে । এই মর্দে ইংকাজী' 
পুস্তকে ভুরি ভূক্মি উপাখ্যান আছে। ইংরালী পুস্তকের দোহাই না দিলে, আজ কাল কেহ! 
কোন কথা বিশ্বাস করেন না। তন্নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইল। টা 
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*অতিবাহিত করিতেন। কথায় কথায় সহজ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়৷ তিনি জড়ভাব 
প্রাপ্ত হইতেন। পুর্ধবে কথিত হইয়াছে, এই ভাবকে ত্রাঙ্গণী মহাঁভাব *রলিয়। 
উল্লেখ করিয়াছিলেন। মহাতাব সেই জন্য পরমহংসদেবের এই সাধন-ফল' 
বলিয়। নির্দেশ করা যায় না, তাহ। কুম্তক যোগের পুর্বে আপন! হইতেই উদয় 
হইত। এই মহাতাবের বৃত্তান্ত চৈতন্য-চরিতানৃত গ্রন্থে বিশেষরূপ বিবৃত আছে। 
মহাভাব সাক্ষাৎ শ্রীমতী-স্বরূপিনী, মহ।ভাব উপস্থিত হইলে অশ্রু, কম্প, স্বরতঙ্গ 
পুলক, স্ব, উন্মত্তত। এবং মৃতপ্রায় লক্ষণ সকল পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়! 
থাকে। এই ভ।ব মহাপ্রভু শ্রী শ্্ীচৈতন্তদেবের,জীবনবৃত্তান্তেই শুনা গিয়াছিল, 
কিন্তু তাহার অপ্রকটাবস্থার পর এ পর্য্স্ত আর কোন ব্যক্তিতে মহাভাবের 
লক্ষণ দেখা যায় নাই। পরমহংসদেবের শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই ভাব 
হইতে দেখ। গিয়াছে এবং চৈতন্য প্রভুর সমকালীন তাহার শিষ্যদেরও ভাবা- 
বেশ হইত বলিয়৷ জনশ্রুতি আছে, কিন্তু মহাঁভাব গ্রীচৈতন্য এবং পরমহংসদেব 
ব্যতীত আর তৃতীয় ব্যক্তির দেখ৷ যায় নাই। 

পরমহংসদেব একদিকে সখীভাবে মহাঁভাব লাভ করিয়। কৃষ্ঠচন্দ্রের সহিত 
বিহার-সখ সম্তোগ করিতেন এবং অপরদিকে দিবা রজনী স্ত্রীমগুলীর মধ্যে 
বাস করিতেন বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার মনের কথা কেহ বুঝিতে , 
পারে নাই। মথুর বাবু তখন পরমহংসদেবের নিতান্ত অন্গগত ছিলেন । তাহাকে 
না দেখিলে তিনি চতুদ্দিক শূন্যময় বোধ করিতেন, স্থৃতরাং সর্বদাই কাছে কাছে 
থাকিতেন। তাহার আহারের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পরি- 
ধানের নিমিত্ত বালুচরের অত্যুৎকষ্ট চেলী আনাইয়া তিনি আপন হস্তে পরাইয়। 
দিতেন। শীতকালে বহু মূল্যের বন্ত্রাদি প্রদান করিতেন, কিন্তু পরমহংসদেব 
উহা একবারের অধিক ব্যবহার করিতে পারিতেন ন। | মুল্যবান পরিধেয় বস্তর- 
গুলি প্রায়ই তিনি ছি'ড়িয়া ফেলিতেন এবং দেড়শত টাক1 মূল্যের একথানি 
শীত বন্ত্ সন্বদ্ধে আমরা গুনিয়াছি যে, মথুর বাবু আপনি বারাণসী শালগ্লানি 
গায়ে জড়াইয়! দ্িয়াছিলেন। পরমহংসদেব কিয়ংকাল পরে ভাবাবেশে কহিতে- 
ছিলেন, “মন ! এর নাম শাল, ভ্যাড়ার-লোম, আগুনে দিলে পুড়িরা যায়। 
তখন এমন হুর্নন্ধ নির্গত হয় যে, কেহ তাহাতে নুস্থির হইতে পারে না। এই 
শালের দাম দেড়শত টাকা । ইহা গায়ে দিলে মনে রজোগুণ বাড়িয়। যায়। 
সাধারণ লোক এ শাল গায়ে দিতে পারে না । তাহার! কালো মোটা চাদর 
ব্যবহার করিয়। থাকে । এ শাল গায়ে দিয়া তাহাদের নিকটে যাইলে মন গরম 


৩৮ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


হইয়। উঠে, সেই লোকদ্দিগকে হীন বলির জ্ঞান হয়। পাছে তাহাদের গায়ে গা, 
ঠেকে, এই জন্য অতি গর্বিত ভাবে, “গরে তুই ছোট লোক সরে যা” এইক্প 
“অহঙ্কারের কথা বাহির হইয়। থাকে ।” এই প্রকার আপনা আপনি বিচার 
করিতে করিতে সেই শালখানি মৃভিকায় নিক্ষেপ করত তছুপরি থু থু" করিয়া 
থুৎকার প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময় মথুর বাবু আসিয়া তাহ। দর্শন 
করিলেন। তাহার চক্ষে জল আসিল এবং মনে করিলেন, এ মহাপুরুষের 
নিকট আর আমি অর্থের গরিম! প্রকাশ করিব না। ও 

তিনি অতঃপর পরমহংরদেবকে জানবাজারস্থ বসতবাটীর অন্তঃপুরে লইয়া 
রাখিলেন। ইতিপূর্বে বল! হইয়াছে যে, মথুর বাবু তাহাকে না দেখিলে বড়ই 
কাতর হইতেন, সে বিষাদ আর তাহার থাকিল না। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। 


শাবক 07 

পরমহংসদেব জানবাজারে আঙিয়! .সর্বদাই অন্তঃপুরে বাস করিতেন। 
অস্তঃপুরবাসিনীগণ সকলেই তীহাঝে অতি আদরের ধন বলিয়া জানিতেন। 
, পরমহংসদেবকে পুরুষ বলিয়া কেহ লজ্জা করিত না, কিন্বা সহস! তাহার সন্গুখে 
' আসিতে কেহ সঙ্কুচিত হইত ন1। নাঁটীর মহিলাগণ কেহ তাহাকে সন্তানের ন্যায় 
বোধ করিতেন এবং কেহ ব! সাধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মথুর বাবুর কণ্ঠারাই 
প্রায় তাহাকে তৈলাদি মর্দন পূর্বক ন্নান করাইয়া! দিতেন। পরমহংসদেব সময়ে 
সময়ে ভাবাবেশে বাহজ্ঞান শূন্য হইয়! উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন; কিন্তু তাহাতে 
কাহারও মনে বিকার উপস্থিত হইত না। বরং তীহারাই বস্ত্াদি পরাইয়া দিতেন। 

পরমহংসদেবের যখন যে স্থানে যাইবার ইচ্ছা হইত,তিনি স্থানাস্থান, কালা- 
কাল, কিন্বা ব্যক্তিবিশেষ বিচার না৷ করিয়া তথায় চলিয়া যাইতেন। কখন 
কখন মথুর বাবু সন্ত্রীক বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে, পরমহংসদেব ঘরে 
চ,কিয়াই চলিয়। আসিতেন, মথুর বাবু এবং তহার স্ত্রী তাহাতে বিরক্ত হইয়। 
বলিতেন, “বাবা ! তুমি আবার আমাদের দেখে সরে যাও কেন? তোমার কি 
অন্ত কোন রকম ভাব আছে ? বালকের! যাহা বুঝিতে পারে, বাবা ! তোমার 
যে সে বৃদ্ধিও নাই» যে দিবস মথুরের মনে কোন প্রকার ভাবোদয় হইত, 
সেই দিবস পরমহংসদেবকে আপনার নিকট শয়ন করিতে বলিতেন। পরষ- 
হংসদেব তাহাতে কোন প্রকার আপত্তি করিতেন ন1। 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত ৩৯ 


শুনা গিয়াছে ষে, পরমহংসদেব তথায় প্রায় স্ত্রীবেশে থাকিতেন। যখন 
কোন প্রতিমা পুজাদি হইত, দেবীর বিসর্জনকালীন পরমহংসদেব শন্ান্ত 
স্ত্রীলোকের ম্যায় বরণ করিতে যাইতেন | তখন তাহাকে এমন দেখাইত যে,» 
অবগুঠনভাবে না থাকিলে, তাহাকে ছক্মবেণী বলিয়া! কেহ চিনিতে পারিত ন!। 

একদা জগদ্ধাত্রী প্রতিমূত্তি নিরপ্রন সময় বরণাদি সমাধা হইবার পর, মধুর 
বাবু রোদন করিয়া পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, "বাবা! আমার ম৷ চাঁলয়া 
যাইতেছে, আমি কেমন করিয়া তাহা সহা করিব?” পরমহংসদেব মথুর বাবুর 
বক্ষোপরি হস্তার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “ভয় কি, আনন্দমময়ী মা! তোমার 
হৃদয়ে আছেন।” মধুর বাবু তখন নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে 
তাহার চক্ষুদ্ধয় লোহিতবর্ণ হইয়া! গেল, বাক্য নিঃসরণ রহিত হইল এবং ক্রমে 
চেতনাবস্থা অন্তর্থিত হইয়া আসিল। সহসা এই প্রকার অবস্থা পরিবর্তনের 
নিমিত্ত সকলেই ভীত হইলেন এবং চিকিৎস্]মদি দ্বারা রোগোপশমের ব্যবস্থা 
হইতে আরম্ভ হইল “কিন্তু কিছুতেই উপকার হইল না। মধ্যে মধ্যে রোগী 
বাবাকে নিকটে আন” এইরূপ প্রলাপ বলিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব 
মথুর বাবুর এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত তীত হইয়া পড়িলেন এবং 
মাতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন | তিনি অতঃপর মথুরের নিকটে 
গমন পূর্বক গাত্রে হস্তার্পণ করিয়। তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন । তদবধি 
সময়ে সময়ে মথুর বাবুর তাবাবেশ হইত। 

পরমহংসদেধ যে কি কারণে স্ত্রীবেশে স্ত্রী-মগুলীর মধ্যস্থলে বাস করিয়া- 
ছিলেন, তাহা বোধ হয়, কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন,কিন্ত সধারণ লোকের! 
ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, নানাবিধ কুভাবে তাহ। পর্য্যবসিত 
করিয়া লইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংস- 
দেব সথীভাব সাধনের সময়ে ঞানবাজারে যাইয়! বাস করিয়াছিলেন। তিনি 
ষে নিরবচ্ছিন্ন এস্থানে থাকিতেন, তাহ। নহে। কখন ছুই দিন, কখন দশ দ্দিন, 
এবং কখন বা মাসাধিকও হইত। তাহার যখনই মন যাইত, সময় অসময় 
বিচার না করিয়া দক্ষিণেশ্বর চলিয়৷ আসিতেন। 

সথীতাবের উদ্দেস্ত সম্বন্ধে এই স্থানে কিছু আতাস দেওয়া কর্তব্য। কর্ণ 
কাণ্ডের মধ্যে নিফাম কমই সর্বপ্রশংসনীয় এবং আনন্দপ্রদ বলিয়। উল্লিখিত 
হইয়াছে । সকাম কর্মে অতীষ্ট সিদ্ধ না হইলে, নিরানন্দের সীম। থাকে নাঃ 
কিন্তু নিষ্ষাম কর্মে কর্মফল আকাক্ষা না৷ করিয়া, কেবল কর্ম করিতে হয়। 


৪০ পরমভংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত | 


ইহাতে ফলাফপের প্রত্যাশ। ন৷ থাকায় কর্মীর মনে উৎসাহ কিন্বা নিরুৎসাহ, 
একেবারেই স্থান পাইতে পারে না। ফলে, এ ক্ষেত্রে সর্বদা আনন্দ বিরাজিত 
থাকে | সথীভাব নিষ্কাম ধর্মের ন্যায় আকাঙ্ষাবিহীন সাধনাবিশেষ । বৃন্দাবনে- 
শ্বরী শ্রীরাধার সহিত শ্রীক্কঞ্চচন্দ্রের শুভমিলন করাইবার জন্যই সখীর্দিগের 
নানাবিধ আয়োজন হইত; নিজ স্বার্থ চরিতার্থ কর! তীহাদিগের উদ্দেশ্য 
ছিল না। এই নিমিত্ত সখীদিগের ভাবকে নিষ্ষাম তাব বল! হয়। 

তন্পক্ষে, সবীতাবকে মনোবৃত্তিদ্িগের সহিত তুলন! কর! যায়। জীবাম্মা 
বা লিঙ্গশরীর, অর্থাৎ যে চৈতন্তাংশ পাঞ্চতৌতিক দেহ লইয়৷ স্বতন্ত্র হইয়! 
বহিয়াছেন, শ্বতাবতঃ উহ1 জড়জগতের বিবিধ প্রকার আবরণে আবৃত থাকিয়া 
তাহার নিজ কর্তব্য বিস্বত হইয়া এক কিন্তুত-কিমাকার ধারণ পূর্বক ইতস্ততঃ 
বিচরণ করিয়া থাকেন । এই জীবাত্মাকে প্ররূতি বা রাধাঁও বলা যাইতে পারে। 
সখী-স্বরূপ! মনোব্ত্তিদিগের সাহায্যে জীবাত্মার পূর্বাবস্থা ক্রমে বিদুরিত হইয়া 
পরমাত্ম! বা শরীক লাভের সুবিধা হয়। মোহাদি বিবিধ মায়াবরণ হইতে 
জীবাত্মা স্বতন্ত্র হইলে, উহার স্বপ্রকাশ কহা যায়। এই সময়ে যে সকল অবস্থা 
সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়| থাকে, গাহাদ্দিগকে সাধারণ কথায় ভাব বলে। 
, পরমাত্মা। বা শ্রীককষণ মন্তক-গহ্বরে সহজ দল কমলোপরে বাস করিতেছেন । 
মনোর্তি-সবীদ্দিগের সহিত জীবাত্মা-সতী নিক়দেশ হইতে বিবিধ ভূমি * 
অতিক্রম করিয়া! যখন সহত্রদলে আগমন পূর্বক পরমাকআ্মীর সহিত স্থুমিলন 
কায সমাধা করেন, তখন সখীগণ এ যুগলমৃর্তির সন্নিধানে মাদেশ পালনার্থ 
অবস্থিতি করে। এই অবস্থাকে মহাভাবের অব্যবহিত পরব্তাঁ অবস্থা বা 
সমাধি কহ! যায়। জীবাত্মার স্বস্থান পরিত্যাগ কাল হইতে পরমাত্মার সন্নিহিত 
হওয়া] পর্য্যস্ত সময়কে মহাভাব বলে। 

যে পর্য্যন্ত জীবাত্মা জব সন্বন্ধ সংস্থাপন পূর্বক অবস্থিতি করেন, সে পর্য্যস্ত 
তিনি জীব নামে অতিহিত। জীবাত্ম। স্বস্থান চু্যুত হইলে; এঁ জীবের জীবন 
নাশ হইয়। মৃত্যুদশ! সমাগত হইয়া থাকে, যাহাকে মৃত্যু কহে। যোগ সাধনের 
দ্বার! যখন মৃত্যুর ন্যায় অবস্থা লাভ হয়, তাহাকেই সমাধি কহা যায় । সমাধিস্থ 
হইলে, পুনরায় ইচ্ছ! করিয়া জৈবভাবে আদ যায়। সাধারণ মৃত্যু হইতে 
সমাধির এইমাত্র প্রতেদ বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে। 


ক তন্ত্রষতে ইহাকে চক্র কহে। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


পরমহংসদেব পূর্বোল্লিখিতমতে জ্ঞান ও ভক্তি পদ্থ(র বিবিধ শাখা পরিভ্রমণ 
পূর্বক প্রাচীন হিন্দুদিগের বিধিবদ্ধ ও রাগানুগা ধর্ম সকল এবং তাহার নিজ 
করিত প্রণালীবিশেষ সাধন করিয়া তাহাদিগের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়া 
দেখিলেন যে, সকল মতের পরিণাম ফল একপ্রকার । বৈদাস্তিক মতের 
পরমহংসদিগের যে অবস্থা, তন্ত্র মতের সিদ্ধাবস্থায় কৌলদিগের * তদ্ধপ ভাব। 
কর্তীতজাদিগের “সহজ' বা “আলেখ”, নবরসিকের “অটুট॥ বাউলদিগের “মশাই” 
এবং বৈষঞ্ণবদিগের “মহাতাব" প্রস্তুতি নানাবিধ ভাবের সহিত মিলাইয়া 
লইলেন; কিন্তু সাধনের শেধাবস্থায় কাহার সহিত কাহার পার্থক্য দেখিতে 
পাইলেন না। তিনি বিবিধ ধর্মের আত্যন্ততরিক অবস্থা এই প্রকার প্রত্যক্ষ 
করিয়া বুঝিলেন যে, সাধারণ পক্ষে ধর্ম জগৎ ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আছে। 
প্রথম, জ্ঞান বা আত্মতন্ব পক্ষে এবং দ্বিতীয়, ভক্তি বা! লীলা পক্ষে । বৈদাস্তিক, 
তান্ত্রিক ও বৈধ্ঃব শান্ত্রাদি প্রথম শ্রেণীর এবং পৌরাণিক মতাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অন্তর্গত। বৈদান্তিক মতে “সেই আমি বা আমিই সেই” অর্থাৎ যাহা কিছু, 
আছে, ছিল বা হইবে, তাহা! আমার অন্তর্গত অথবা আমি ছিলাম, আছি এবং 
হইব। ফলে, আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, ছিল না এবং হইবে না। যেমন 
পাঞ্চতৌতিক বিবয়ীভূত জগৎ। ইহার সর্বস্তানেই পণচের সন্ধা! উপলব্ধি 
হইয়। থাকে। যগ্ভপি কোন একটী পদার্থ লইয়া! বিচার করা যায়, চাহ 
হইলে কারণ ধরিয়। দেখিলে, তাহার অন্তর্গত পদার্ধ সর্বত্রই রহিয়াছে জ্ঞান- 
দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে । কিন্তু পার্থিব পাঞ্চভৌতিক পদার্থ ব্যতীত 
মনথষ্যদেহে যে পরম পদার্থ আছে, তাহা অন্য কোন স্থানে সেরূপ ভাবে ন! 
থাকায়, মনুষ্য ইচ্ছাক্রমে নানাবিধ পদার্থ স্থষ্টি এবং ধ্বংস করিতে পারে। 
এই নিমিত্ত মন্ুধ্জাতিই সর্বাপেক্ষা গ্রেন্টপদ অধিকার করিয়াছে ৷ জড়জগৎ 
হইতে চলিয়া গিয়া অর্থাৎ যোগাবলক্বন পূর্বক স্কুল” ক্স, কারণ এবং মহাকারণ 
পর্য্স্ত গমন করিলে, আপনার অস্তিত্ব হারাইয়! যাইবে, ইহাই বৈদাস্তিক 
সমাধি। ভক্তিমতে মহাভাব লাভ করিয়া যে সমাধি প্রাপ্ত হওয়৷ যায়, 
তাহাও তক্রপ। এস্লে কার্য্ের তারতম্য থাকিলেও ফলের প্রতেদ হইতেছে 
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* , দক্ষিণাঢারীদিগের রযিনেরকে কুলাচার কহে? কূলাচারে সিদ্ধাবস্ু!কে কৌল কৰে । 
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না। তন্ত্রতে, “পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত শিব" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 
পুর্বে কথিত হইয়াছে যে, মায়াবরণ দ্বারা জীবাত্মাকে স্বস্থানে আবদ্ধ করিয়। 
*্রাখে। এই আবরণের নামান্তর পাশ। এই আবরণ বা পাশ বিচ্ছিন্ন হইলে, 
জীবের জীবত্ব বিলুণ্ত হইয়া জীব শিবন্ব বা মঙ্গলময় কার্ধ্য করিবার অধিকার 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বৈঞুবমতে এই অবস্থাকে ভাব কহে। শিবত্ব লাত করা 
তন্ত্রের শেষ কথা নহে। শিবের শবত্ব হইলে, তবে বঙ্গময়ীর সাক্ষাৎ পাওয়া 
ঘায়; এস্তলেও মৃত্যুর ভাব বা সমাধি নিরূপিত হইতেছে, কালীমৃদ্তি তাহার 
ৃষটাস্তবিশেষ ৷ বাউল প্রভৃতি অন্ান্স মতে যখন মহাকারণে পরমাত্মা লইয়া 
কথা, তখন তাহাদের স্থুলভাবের তারতম্য থাকিলেও প্রাচীন মতের সহিত 
অনৈক্য হইতেছে না। 
দ্বিতীয় মতে, নিত্য লীল! ব। সেঞ্য সেবক ভাবের কার্ধ্য হইয়। থাকে। 
এ ভাবে জীবাত্স। এবং পরমাত্মার, প্কীকরণ করিতে ভক্তের ইচ্ছা হয় না। 
ভাববিশেষের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক ঈশ্বর ও জীব এই অবস্থায় থাকিয়। লীলা- 
রসামৃত পান করিয়! থাকে | . জীব এবং ঈশ্বর, এই ভাবে যদিও দ্বৈতজ্ঞানের 
কার্ধ্য হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের সঙ্গয়ে, সাধকের আর নিজের অস্তিত্ব বোধ 
থাকিতে পারে ন।। তাহার মন প্রাণ সেই যুদ্তিতে এককালে সংলগ্ন হইয়। 
যায়। এই অবস্থাটীর সহিত পূর্বোল্লিখিত অবস্থার সার্ৃশ্ত আছে। 
পরমহংসদ্দেব এই প্রকার বিবিধ ধর্শের আদি কারণ বহির্গত করিয়াও 
নিশ্চিন্ত হইলেন ন|। তাহার প্রাণ যারপরনাই উৎসাহিত হইলে তিনি 
শিখধর্মে দীক্ষিত হইলেন। তদনস্তর তিনি অন্যান্য ক্ষুদ্র ও বিবিধ সম্প্রদায়" 
ভুক্ত হুইয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমর! বিশেষ অবগত নহি। হিন্দুমত সামঞ্জস্য 
করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ কি? 
ক্রমে ভাবময়ের এই নব ভাবতরঙ্গ উথলিয়! উঠিল। তাহার স্বতাবসিদ্ধ 
উৎসাহপূর্ণ জয়ে অমনি তিনি মাতার নিকট মনোভাব নিবেদন করিলেন ।' 
করুণাময়ীর অপার করুণা! অকপট ভক্তের মনোরথ কিরূপে পূর্ণ করিতে 
হয়, দয়াময়ী মা বিনা আর.কে জানিবেন? ভক্তের বাসনা মা আপনি 
প্রেরণ করেন এবং আপনি তাহা পূর্ণ করিবার বাবস্াও করিয়া দেন। 
পুরমহংসদেবের জীবন তাহার জাজল্যমান দৃষ্টাস্ত। 
পরমহংসর্দেবের বালকবৎ প্রার্থন! যেমন মাতার শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল, 
অমনি তিনি সে প্রার্থন। অচি্বাৎ পরিপূর্ণ করিয়! দিলেন। 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তাস্ত ৪৩ 


*« গোবিন্দ দাস নামক এক ব্যক্তি, জাতিতে কৈবর্ত, দমদমার সন্নিকটে ওুণত- 
তাবে মহম্মীয় ধর্মমতে সাধন ভজন করিতেছিলেন। তিনি এই* সময়ে 
পরমহংসদেবের নিকটে আগমন পূর্বক মুসলমানধর্ে দীক্ষা দিয়া তিন দিন 
যথানিয়মে তাহাকে কার্য করাইলেন। তিন দিনের পর তাহার সে ভাব 
অপনীত হইয়৷ গেল। এই দিনব্রয় তিনি কালীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে 
পারেন নাই, কালীর প্রসাদ ভক্ষণ করেন নাই এবং তাহার ভিতরের হিন্দুভাব 
পর্য্যন্ত চলিয়। গিয়াছিল। 

মুসলমানধণ্ম সাধন করিয়! তিনি হিন্পদিগের জ্ঞান এবং ভক্তিমতের সহিত 
তাহ! মিলাইয়। পাইয়াছিলেন। হিন্দু্দিগের যে প্রকার সাধনপ্রণালীর অভি- 
প্রায়, মহণ্সদীয়ধন্মে তিনি তদ্ধপ দেখিয়াছিলেন। মহম্মদ বলিয়াছিলেন যে, 
যেকেহ কাফেরদিগকে সংহার করিতে পারিবে, সে পরকালে কজ্জ্বলনয়ন। 
অপজরার সহিত সুখে বাস করিবে। কাফের অর্ধে তিনি রিপুরিগকে লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। কারণ, শরীরের মধ্যে রিপুগণই কাফের বা বিজাতীয় 
ধর্মাবলম্বী, তাহাদের বিনাশ করিলে বা রিপুগণ প্রদমিত হইলে, বিদ্যাশক্তির 
প্রকাশ পায়। বিগ্ভার সহবাস ব্যতীত মন্ুষ্যের স্ুখস্বচ্ছন্দতা লাভের দ্বিতীয় 
উপায় কোথায় ? 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


ধন্মবীর পরমহংসদেব যদিও মুসলমানদিগের ধর্মের যণ্ম অবগত হইলেন, 
তথাপি তাহার হৃদয় নিশ্চিন্ত হইল ন1। তাহাষ হৃদয়ে 'এখনও ক্ষুধা নিহিত 
ছিল। তিনি একদিন দেবমন্দিরের সন্নিহিত যছুলাল মল্লিকের উদ্যানস্থিত 
বাটার কোন গৃহে দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই স্থানে মেরীর ক্রোড়ে শায়িত 
বালক যীশুর চিন্রপট ছিল। পরমহংসদেব তাহা জানিতেন না। কিয়ৎকাল 
পরে সাহার মন হইতে পূর্বের ভাব এককালে, বহির্গত হইয়া বাইল। তিনি 


৪৪ পরমহংসর্দেবের জীবনরত্তাস্ত । 
ততষটে চিত্তীযুক্ত হইলেন এবং «মা! মা!” বলিয়৷ ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসু 
ফেলতে লাগিলেন। পরে বীগুর প্রতিরূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, 
*দেখিলেন যে, যীণুর চিত্রপট হইতে জ্যোতিঃ আসিয়া! তাহার শরীরে প্রবেশ 
করিতেছে । তিনি তদন্তর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অন্ঠান্ত সাধনের 
্যায় যীণ্ডর ভাব তাহার তিন দিবস ছিল। তিনি গৃহে বসিয়। বড় বড় গির্জে 
দেখিতে ও পাদ্রীদিগের উপদেশ শুনিতে পাইতেন। এ কয়েক দিন তাহার 
মুখে কালী, কষ, শিব, রাম কিছুই নির্গত হয় নাই,অথবা তাহাদের কথা মনেও 
উদ্দিতহয়"নাই। অতঃপর তিনি একখানি যীণুর চিত্রপট আনিয়া গৃহে 
রাখিয়াছিলেন। উক্ত ছবিখানি অদ্যাপি দক্ষিণেশ্বরে আছে। এই ছবিখানিতে 
যীণ্ড এই ভাবে চিত্রিত আছেন। কোন সমুদ্রতীরে তিনি ভ্রমণ করিতে- 
ছিলেন। এমন সময়ে একটা বৃদ্ধ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস! করিল, পপ্রতু ! 
ঈশ্বরকে পাইব কিরূপে?” যীশু এই কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া তাহার 
হস্ত ধারণ পূর্বক সমুদ্রসলিলে কিয়ঙ্গর প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ অবাক্‌ হইয়া 
পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে যীন্ বৃদ্ধের গ্রীবা ধারণ পূর্বক 
জলে নিমজ্জিত করিয়া! কিয়ংকাল পরে ছাড়িয়া দিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
, তোমার প্রাণের এখন অবস্থা কিরূপ ?” বৃদ্ধ আশ্চর্যযাধিত হইয় হাঁপাইতে 
হাপাইতে সভয়ে কহিল, "প্রাণ যায়!” যীশু কহিলেন, "ঈশ্বরের বিরহে 
যখন এইরূপ প্রাণের অবস্থা হইবে, তখনই তাহাকে লাত করিবে” পরমহংস- 
দেব একথা প্রথমেই প্রাণে প্রাণে নিজে জানিয়াছিলেন এবং সেইরূপ সাধনাও 
করিয়াছিলেন। প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেও অবিকল এ প্রকার তাব 
লক্ষিত হইয়াছে। তিনি বিরহে কেশোৎপাটন ও মুখঘর্ষণ করিতেন । তীহার 
সমাধিকালীন প্রাণের এইরূপ অবস্থার কথ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। এই 
সকল কারণে যীশুর মতও মহাকারণে এক বলিয়া! মিলাইয়। লইলেন। 
পিরমহংসদেব বহু আড়ম্বর তালবাসিতেন না। এক কথায় তাহার কার্ষ্য 
মিটাইয়া লইতেন। তিনি বলিতেন, "আপনাকে মারিতে হইলে একটী আল্‌- 
পিন্‌ কিম্বা একটী বেলকীটা 'হইলেই যথেষ্ট হইবে; কিন্ত অপরকে সংহার 
করিতে হইলে বড় অস্ত্রের প্রয়োজন । সেইরূপ তবকথ| নিজের জানিতে ইচ্ছা 
হইলে এক কথায় জান! যায়। অধিক আড়ম্বর নিশ্প্রয়োজন ; কিন্তু অপরকে 
বুধাইতে হইলে বহু শাস্্রীয় যুক্তির আবশ্তক।” তিনি সেইজন্য আরও বলিতেন, 
*একজ্ান জ্ঞান, বহুজ্ঞান অভ্ঞান।” পরমহংসদেবের এবন্প্রকার ভ্ঞান আপনি 
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,হাদয়ে সমুদিত হইয়াছিল এবং ইহার পোবকার্থ তিনি একটা দৃষ্টাস্তও পাইয়া- 
' ছিলেন । একদা একটী সাধু আসিয়াছিলেন। ঠাকুর কিম্বা অন্য কোনও বস্ত 
তাহার ছিল না। পুজাকালীন তাহার ঝুলির ভিতর হইতে একথানি সুবৃহৎ 
গ্রন্থ বাহির করিয়া পূজা করিতেন। পরমহংসদেব এ গ্রন্থথানি দেখিয়৷ নাম 
জিজ্ঞাসা করায় সাধু উহ। রাময়ণ বলিয়৷ পরিচয় দিলেন। পরমহংসদেবের 
মনেবিশ্বাস হইল না। তিনি জোর করিয়। গ্রন্থথানি খুলিয়া দেখিলেন যে, 
উহার প্রথম পাতে রহৎ অক্ষরে 'রাম? শব্দটা লেখা আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাব বুঝিলেন এবং মহাতাবে নিমগ্ন হইয়। সমাধিস্থ হইয়৷ পড়িলেন। 

যীশুর সাধনান্তে তাহার সকল সাধনই একপ্রকার শেষ হইয়া আসিল । 
তিনি বৌদ্ধমতে সাধন করিয়াছিলেন কি না. তাহা আমরা শ্রবণ করি নাই, 
তাহার গৃহে প্রস্তরের একটা বুদ্ধ মৃত্তি দেখিয়াছি। ইতিপূর্বে পুজা তর্পণাদ্ধি 
সমুদয় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি সময়ে,সময়ে সমস্ত দিন পুষ্প চয়ন করিয়া 
কালীর পুজা করিতেন। একদিন দেখিলেন যে, বাহার জন্ত পুষ্প সংগ্রহ 
কর! হয়, তাহারই শরীর এই বিশ্বব্ঞ্জাও। বৃক্ষ সকল ফলফুলে তাহার অঙ্গের 
শোভা বর্ধন করিতেছে। তিনি এই দেখিয়া আপনি হাসিয়া! উঠিলেন এবং 
বলিলেন, “প্রসাদি ফুলে কি ক'রে পুজা করিব।” তদবধি তাহার পুজা করা, 
বন্ধ হইয়। গেল। 

পরমহংসদেব সাধন কার্য্য হইতে অবসর পাইয়৷ যখন যেমন অবস্থায় 
পতিত হইতেন, তখন তিনি সেই ভাবে আনন্দ করিতেন। তিনি কখন 
সাধুদিগের সহিত সদালাপে সময়াতিবাহিত করিতেন এবং কখন ব1 হরিনামা- 
নৃত পান করিয়া তাহাতেই বিহ্বল হইতেন এবং হঙ্কার প্রদদানপুর্বক নৃত্য 
করিতে করিতে মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। কখন বা! দেবীমন্দিরে প্রবেশ 
করিয়া চামরব্যজন এবং করতালি দিয় শক্তিবিষয়ক গান করিতেন। কখন বা 
রাধাকুঞ্চের সম্মুখে গমন পূর্বক তাহাদের ঘুগল রসের রসিক হইয়া রসপান 
করিতেন। কথন ব। 'জয় শিব! জয় শিব! বলিয়া সমাধিস্থ হইয়। বসিয়! 
থাকিতে । কখন বা 'কোথায় রাম রঘুবার!' বলিয়া আর্তনাদ করিতেন এবং 
কথন ব| স্বর গ্রামের আরোহণ এবং অবরোহণ হিসাবে “রাম রাম রাম? বলিয়া 
মাতিয়। উঠিতেন এবং সমযাস্তরে হস্থমানের দাস্যতাবের আশ্রয় লইয়। ভাবোন্মত্ত 
হইয়া! পড়িতেন। কখন ব৷ বন্দাবনের নন্দকিশোর ও রাইকিশোরীর কৈশোরিক 
তাবাবলোকন পূর্বক প্রেমানন্দে ভাসিয়। স্বাইতেন। কখন বা বেদাত্ত-হত্রের 
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সুত্র ধরিয়া নিরাকার অদ্বিতীয় ত্রন্মে মিলিত হইয়! জড় সমাধি প্রাপ্ত হইতেন ।, 
কখন ব। ঘোষপাড়া, বাউল, নবরসিক ও পঞ্চনামী প্রস্তুতি সাশ্প্রদায়িক উপা- 
শকদিগের সহিত আলেখ, সহজ ও রূপসাগর সম্বন্ধীয় গীত গান করিয়। 
পরমানন্দ লাভ করিতেন। কখন ব৷ “রহ্ধময় জগৎ? জ্ঞানে বড় ছোট, ভদ্র 
অভদ্র, ধনী নিধণনী, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুধ সকলকেই প্রণাম করিতেন । কখন 
বা পিপীলিকা'দিগকে চিনি প্রদান করিক্। বেড়াইতেন, কখন ব৷ ছুর্বাদলোপরি 
পাদনিক্ষেপ করিয়৷ আপনাকে আপনি তিরস্কার করিতেন এবং উহার] পদ- 
দলিত হইয়! অশেষ কেশ পাইয়াছে, হয় তকাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চর্ণ হইয়া 
গিয়াছে মনে করিয়া রোদন করিতেন এবং অপরাধের নিমিত্ত ক্ষম। প্রার্থন৷ 
করিতেন। কথন বা উত্তিদগণের মধ্যে চৈতন্য বিরাজিত অ।ছেন বলিয়। 
এত প্রবল ভাবোদয় হইত যে, তিনি একটা পুষ্প কিন্বা পাতা ছি'ড়িতে পারি- 
তেন না এবং কাহাকে'ও তাহা ,কম্ষিতে দেখিলে, তিনি অতিশয় কাতর 
হইতেন। তিনি সর্বদা পঙ্িতদিগের' সহিত সহবাস করিতেন এবং তাহাদের 
নিকট শাসন্ত্রাদি শ্রবণ করিয়। দিন যাপম করিতেন। তিনি কখন বাত্রা, কখন 
চণ্ডীর গীত এবং কখন ব। কীর্তন শ্রবণ করিতেন । এই গীতাদি শ্রবণ করিবার 
, গন্য প্রচুর অর্থ বায় হইত, মথুর বাবু সে সকল আনন্দের সহিত বহন 
করিতেন। 


যোড়শ পরিচ্ছেদ । 


ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ঘে,পরমহংসদেবের বিবাহের পর আর তাহার 
স্রীর মুখাবলোকন করিতে অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তীহার স্ত্রী যখন ষোড়শ 
বর্ধে উপনীত হন, সেই সময্ন তাহার শ্বশুরালয়ে গমন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল 
তাহার মনের প্রক্কত তাব মধুর বাবুকে জানাইয়াছিলেন। তিনি সে সকল 
কথ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইরা পড়েন। তন্ত্রমতে নাকি ষোড়শী পুজার 
বিধি আছে। তিনি তীহার স্ত্রীতে সেই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। মধুর 
বাবু চেলীর শাড়ী, শঙ্খ এবং অলঙ্কারাদি পূজার ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে 
দেশে পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তাহার নিজ বাটিতে নাযাইয়া 
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» একেবারে শ্বশুরালয়ে গমন করেন। তথায় পেীছিয়। তিনি বাটীর বহির্ভাগে 
অবস্থিতি ন৷ করিয়া অস্তঃপুরের প্রাঙ্গণে যাইয় দণ্ডায়মান হইলেন। 'ষ্টাহার 
স্ত্রী তখন তরস্থানে কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সহসা একজন অপরিচিত 
ব্যক্তি উন্মাদের স্ঠায় একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি জননীকে 
ডাকিয়া! বলিলেন, "মা ! দেখ দেখ কে একজন পাগল এসেছে!” তাহার 
জননী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রথমে তাহার চক্ষু আগন্তক 
বাক্তিকে চিনিতে পারিল না, কিন্তু প্রাণ হুহু করিয়া! কীদিয়া উঠিল। যেন 
বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া পাগলকে ক্লোড়ে লইতে মন ধাবিত হইল এবং তাহাকে 
সহ চুম্বন করিয়াও যেন প্রাণে তৃপ্তি মানিল ন1। তীহার সহসা চিত্তবিকার 
ও প্রাণ উচাটন হওয়ায় তিনি ভাবিলেন, এ পাগল কে? কাহার পাগল? 
অমনি তিনি চিনিলেন, অমনি বৎসহার! গাভীর ন্ায় ছুটিয়া আসিয়। 
“বাবারে! এই কি আমার অদৃষ্টে ছিলু” বলিয়া, পরমহংসদেবের সম্দুথে 
আছাড় খাইয়। পড়িয়া গেলেন। তাহার তনয়! অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া 
বহিলেন । তখন কে যে পাগল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। 

পরমহংসদেবের স্ত্রী এতক্ষণে তাহার অমূল্য রত্ন চিনিলেন। তখন লঙ্জা- 
দেবী তাহাকে আশ্রয় করিয়। পূর্ণরূপে সেই বদনকাস্তি নিরীক্ষণ করিতে, 
দিল না। তিনি অবগুন্ঠিতভাবে তথ। হইতে প্রস্থান করিলেন । 

অতঃপর পরমহংসদেব ত্বাহার অভিমত পুজাদি যথানিয়মে সম্পন্ন 
করিবার সমুদায় আয়োজন করিয়া লইলেন। পুজার সময় তাহার স্ত্রীকে 
আল্পনা দেওয়া পী'ড়ার উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন। তিনি 
দ্বিরুক্তি করিলেন না। পরমহংসদেব তাহার চরণদ্বয়ে ফুল বিশ্বপঞ্জোদি সহ 
পুজ। করিলেন এবং জপ করিবার যে মাল! ছিল, তাহাও চিরদিনের মত 
অঞ্জলি প্রদান করিলেন । তদ্রধধি তাহার জপ তপ ফুরাইয়। গিয়াছিল। 

পরমহংসদেবের অভিপ্রায় কেহই বুঝিতে পারিল না। তাহার শ্ৰশুড়ী 
ইহাতে ক্রোধাৰ্িতা হইয়! তাহাকে কত কি কটুকাটব্য বলিয়াছিলেন। তাহার 
অপরাধ কি? মায়িক সম্বন্ধ অতি বিভীষিকা প্রদ, তাহা অন্তথ! হইবার 
নহে। তিনি না জানাইলে কি প্রকারে জানিবেন যে, সাক্ষাৎ শিব 
তীহার জামাতা? তীহার সৌভাগ্য এত উচ্চ, তাহা! কেমন করিয়া তিনি 
বিশ্বাস করিবেন? যাহা মন্থষ্যের ভাগ্যে যুগধুগাস্তরেও কখন কেহ সংঘটিত 
হইতে দেখে নাই, তাহা তন্বজ্ঞানবিরহিদ্ধ মায়িক তাবপ্রধান স্ত্রীলোকের হৃদগ্নে 
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কেমন করিয়। স্থান পাইবে? বিবাহের পর যদিও তিনি সর্বদ। শুনিতেন যে. 
তাহার 'রামক্কঞ্চ বাতুল প্রায় হইয়া কখন্‌ কি করেন, কখন্‌ কি বলেন, কখন 
ঠাকুর পুজা করেন এবং কখন আপনি ঠাকুর হইয়। বসেন। যদিও তিনি 
জানিতেন যে, রামরুষ্ণের আর পূর্ববৎ জ্ঞান কিছুই নাই, তিনি আপন 
পর বিচার করিয়। কার্ধ্য করেন না, স্বদেশের কিন্বা স্ব-সম্পকাঁয় কাহার সহিত 
সম্বন্ধ রাখেন না এবং রহ নিকটে যাইলে শিষ্টাচারের অস্থরোধ রক্ষাও করেন 
না. যদ্দিও তিনি বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন যে, যে বস্ত লইয়! জগৎ সংসার, 
যাহার ছায়া অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যক্তিগণ দেশ পিদেশ গমন করিয়া মস্তকের ঘশ্ম 
ভূমিতে নিক্ষেপণ দ্বারা অর্থোপার্জন করে, যাহার ব্রকুটিভঙ্গের আতঙ্কে কষ্ট- 
সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে তাহারা তাহার প্রিয়কর দ্রব্য যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া 
থাকে, যাহার অন্ততঃ ছুট। মৌখিক স্ুষ্ধামাথ। কথ! শ্রবণ কবিয়। শ্রবণবিবর ধন্য 
করিবার জন্য তাহার! তদুপযুক্ত প্রস্তুত হুইয়। থাকে, যাহার দীর্ঘ প্রবাস জনিত 
হতাশ হুতাশনে তাহাদের হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে প্রজলিত হইলে তাহারা আশারূপ 
ভন্মাচ্ছাদন দ্বার সদাই সন্তপ্ত করিয়া ঝ্লাখে, সেই উত্তাপ নিবারণের নিমিত্ত 
তাহারা জলাধিপতির শরণাপন্ন হইয়া বিরল নেত্রজল বরিষণ করিয়। থাকে ; 
তাহার বিশ্বীস ছিল যে, যদ্দি কখন তিনি দেশে আসেন ও এবনিধা স্ত্রীর 
মুখাবলোকন করেন, তাহা হইলে তাহার আশ! মিটিবে। কিন্তু বিধির বিধি 
বিপরীত হইয়া গেল। স্ত্রীকে স্ত্রী বলিয়া ত তিনি স্বীকার করিলেন ন1! 
তাহাকে মাতৃস্থানে উপবেশন করাইয়! পুজা করিয়া ফেলিলেন! কন্ঠার এরূপ 
দুর্দশ! দেখিয়। মার প্রাণ কি দিয় প্রবোধ মানিবে? তিনি তনয়াঁর সর্বনাশ 
দেখিয়া! দশদিক্‌ শূন্যময় দেখিলেন। জামাতার সম্মুখে কন্ঠা উপবিষ্ট। রহিয়াছে, 
জামাতার সহিত কন্ঠার বাক্যালাপ হইতেছে, তথাপি জামাতা-কন্ঠায় সম্বন্ধ 
নাই, একথা কে বুঝিবে এবং কেই বাবুঝাইয়। দ্রিবে? সুতরাং তাহার ছুঃখ 
সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া রহিল। পরমহংসদেব দ্বিরুক্তি করিলেন না । 
পরমহংসদেবের স্ত্রীর মনের ভাব বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। 

যোড়শবর্ষে পতিত হইলে কি হইবে, তাহার তখনও পর্বত কুমারীভাব রি ] 
পতি কাহাকে বলে, তাহ! তাহার সে পর্য্য্ত জ্ঞান হয় নাই, তন্লিমিত্ত এ ক্ষেত্রে 
তিনি ভালমন্দ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি ত সামান্তা 
স্বীনহেন! বাহার পতি সহঅ সহজ অনাথ অনাধিনীর পতি, ধাহার পতি 
অশেষ পাঁতকের পতিতপীবনস্বরূপ, সাহার পতি ব্রহ্মাও্পতির হৃদয়মণি, 
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তাহার পত্রী কি সাধারণ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র পঞুপ্রক্তিবিশিষ্ট হইতে পারেন? 
শাস্ত্রে বলে, পুত্রের জন্য স্তী পুরুষের প্রয়োজন। মা গো! তুমি টসহত্র 
সহত্র পুত্র কন্ঠার জননী! তোমাকে কি মা কুকুর শৃগালের অবস্থায় পতিত 
হইয়া মা হইতে হইবে? তখন মাতা হয় ত তাহা বুঝিতে ন৷ পারিয়া 
থাকিবেন; কিন্তু তাহার মনে কিম্বা প্রাণে পতির আভাস জনিত কিছুমাত্র 
ভাবাস্তর হয় নাই। তদনস্তর পরমহংসদেব পুনরার দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন 
করিয়াছিলেন। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 


সি 


সাধন ভজন একপ্রকার সমাপন করিয়া পরমহংসদেব (তাঁহার এ নামটা 
আঁর পরিবস্তিত হয় নাই ) কিছুদিন মথুর বাবুর সহিত আনন্দে দ্দিন যাপন 
করিয়াছিলেন। তিনি সর্ধদাই ঈশ্বরের শক্তি ও তাহার অলৌকিক কার্য) 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন। একদিন কথায় কথায় মথুর বাবু 
কহিলেন যে, “বাব।! ঈশ্বরের সকলই অলৌকিক, তাহার বিরুদ্ধে কে কথা 
'কহিতে পারে? কিন্তু তিনি যাহ একবার করিয়াছেন, তাহা আর পরিবর্তন 
করিতে পারেন না। যেমন মনুষ্য স্ষ্টি করিয়া দিয়াছেন, এ পর্য্স্ত সে 
নিয়মের আর পরিবর্তন হইল না!। এই দেখুন জবা ফুল। যে গাছে লাল 
ফুল হয়ঃ তাহাতে লাল ব্যতীত সাদ। ফুল কখনই হইতে পারে না।” পরম- 
হংসদেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “তোমাদের এমন স্থুল বুদ্ধি না হইলেই বা 
এত দুর্দশা ঘটিবে কেন? যে ঈশ্বরের অপার মহিমা, অনস্ত শক্তি, ধাহার 
কার্য্যের গভীরতা স্থির করিতে মনুষ্যবুদ্ধি একেবারে অপারক কইয়া গিয়াছে, 
তাহার শক্তি লইয়া বিচার করিতে যাওয়া যারপরনাই নির্ব্োধের কর্্ম। বল 
দেখি, সমুদ্রে কত জল ও তাহার ভিতরে কি আছে এবং কি নাই?” এই 
প্রকার বিচারে মথুর বাবুর বিশেষ কোন দোষ হয় নাই। যদিও তখন থেকেই 
এ প্রদেশে উনবিংশ শতাৰির ঢেউ লাগিতে আরম্ত হইয়াছিল, যদিও তখন 
থেকেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি 
তখনও এ প্রদেশে প্রাচীন কুসংস্কার ঈশ্বক্লে বিশ্বাস করা, একেবারে বিনুণ্ 


৫%. পরমহুংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত 


হইয়া যায় নাই। যদিও তখন থেকেই লোকেরা জড়বিজ্ঞানের আলোক, 
পাইয়'স্ুলের স্ুল-কার্যয-কলাপ অবলোকন করিয়া চমতকৃত হইয়াছিল, 
তথাপি তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি সমৃহরূপে ছিল; সেই 
জন্য মথুর.বাবু পরমহংসদেবের কথায় আর প্রত্যুত্তর দ্রিতে পারিলেন ন1। 
পরমহংসদেব যে কথা মথুরকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া 
মথুরের বিদ্যা! বুদ্ধিতে তখন সংকুলান হয় নাই বটে, কিন্তু এ প্রশ্ন ষগ্যপি অস্ত 
একজন প্রত ইংরাজীবিজ্ঞানবিদ্‌ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনিও 
মাথা চুলকাইয়া একজন মূর্ের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিবেন, তাহার. সন্দেহ নাই | 

পরদিন প্রাতঃকালে পরমহংসদেৰ গঙ্গাতীরে পাদচারন করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, একটী লাল জবা ফুলের গাছে এক বোটায় 
একটী লাল আর একটা সাদ1 ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে । তিনি তৎক্ষণাৎ মথুর- 
বাবুকে ডাকাইয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, “ঈশ্বর যাহা মনে করেন, তাহাই 
করিতে পারেন, এই জন্যই তিনি ঈশ্বব্ব। মন্ুষ্যেরা আপনার ওজনে ঈশ্বরকে 
দেখিতে চার, আপনার শক্তির দৌড় হিসাব করিয়! ঈশ্বরের শক্তির ইতর 
বিশেষ করিয়া থাকে । তুমি কখন হার শক্তির প্রতি তিলার্ধ সন্দেহ 
করিও না, বা! কাধ্য দেখিয়া কারণ নিরূপণ করিতে অগ্রসর হইও না” মথুর 
বাবু অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। কিন্তু ধন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা! ধন্য ইংরাজ 
বাহাদুর ! ধন্য তোমাদের ইংবাভী শিক্ষার ফল! চক্ষে দেখিলে, কর্ণে 
শুনিলে, হস্তে স্পর্শ করিলে, যে বস্ত তোমরা দেখ নাই, তাহা আমাদের 
ধর্মসম্বলিত বা সাধু মহাত্মা কর্তৃক প্রদর্শিত হইলে, কোন মতে সত্য বলিয়া 
বিশ্বাস করিতে নাই বলিয়া ষে গুরুমন্ত্র প্রদান করিয়াছ, তাহার অধিকার 
অতিক্রম করিয়া যাইবে কে? মথুর বাবু কিয়ৎকাঁল চুপ করিয়া রহিলেন। 
পরে তাহার মনে হইল, হয়ত পরমহংসদেব ছুইটী ফুল এক বৌটায় কোন 
কৌশলে সংলগ্ন করিয়। দিয়া একট! বুজরুকী দেখাইতেছেন। তিনি এই 
কথা মনে করিয়া তন্ন তন্ন পূর্বক উহা! পরীক্ষা করিয়া লইলেন। তাহার 
বিদ্যা বুদ্ধি পরাজিত হইল। * তখন কোনদিকে পলাইতে ন৷ পারিয়া, বলিলেন, 
প্বাবা! ঈশ্বরের মহিমা কি এ তোমারই মহিমা 1” * 

একদিন জানবাজারের বাটীতে পরমহংসদেব, মথুর বাবু এবং তাহার 


০ মথুর বাবুর এ কথ! বলিবার বিশেষ ভাব ছিল। তিনি নাকি ইতিপূর্ব্বে পরম্হংস- 
দেবকে স্তাহার ইমূর্তিরূপে দর্শন করিয়াছিলেন! 


বি, পরমইংসদেবৈর জীবনবৃত্তান্ত । ৫১ 


স্ত্রী একত্রে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে তীর্থাদি সম্বন্ধে কৃথোপ- 
কথন আবম্ত হইল। নানানিধ মতামতের দ্বারা তীর্থযাত্রা তাল শকম্ধা 
মন্দ বিচার হইবার পর মথুর বাবুর স্ত্রী কাণী রন্দাবনাদি ভ্রমণ করিবাৰু 
জন্য মনের সাধ ব্যক্ত করিলেন। মথুর বাবু তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন 
যে, “অনর্থক অর্থ ব্যয় এবং শারীরিক ক্লেশ ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিবার 
প্রয়োজন কি ? ঠাকুর সম্মুখে রহিয়াছেন, আবার ঠাকুর দেখিবে কি?” 
পরমহংসদ্েব এ কথ প্রতিবাদ করিয়৷ পূর্বপ্রচলিত প্রথা কাহারও রহিত 
করিবার অধিকার নাই বলিয়া মথুর বাবুর স্ত্রীর মত সমর্থন করিলেন । 
মথুর বাবুর স্ত্রীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তীর্ধে গমন করিবেন 
বলিয়া তখনি সিদ্ধান্ত কারয়া৷ ফেণিলেন.। মথুর বাবু কহিলেন, "যদ্ভপি 
বাবা গমন করেন, তাহা হইলে আমি যাইব, নতুবা তোমাকে একাকী যাইতে 
হইবে ।” পরমহংসদেব তাহা স্বাকার করিলেন । 

£পর গুতদ্বিনে শুতক্ষণে মথুর বাবু সন্ত্রীক পরমহংসদ্দেবের সহিত অতি 
সমারোহে তীর্ঘ পর্যটনে বহির্গত হইলেন। তিনি পরমহংসদেবের সেবার: 
নিমিত্ত পুর্বোল্লিখিত হৃদয়কে সমভিব্যাহারে রাখিয়াছিলেন। | 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


কাণীধামে উপস্থিত হইয়া! পরমহংসদেব কাশীনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন 
করিলেন। দর্শন কথাটা প্রয়োগ হইল বটে. কিন্তু তাহার ভাগ্যে দেবদেবী 
দর্শন করা প্রায় ঘটিয়া উঠিত না। কখন ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়াই 
তাহার ভাবাবেশ হইয়া যাইত, তখন ধরাধরি করিয়া তীহার জড়বৎ 
দেহটীকে লইয়া গিয়া ঠাকুরের সমক্ষে সংস্থাপিত করা হইত। কখন বা 
মন্দিরের নিকট পেশীছিবামাত্র আপনাকে আপনি হারাটয়। ফেলিতেন এবং' 
কখন বা। ঠাকুরের নিকট পর্য্যন্ত যাইতে পারিতেন। ফলে, সাধারণ 
লোকের! যে প্রকারে প্রাণ ভরিয়। ঠাকুর দর্শন করে, সে প্রকার দর্শন, 
পরমহংসদ্েবের কখনই ভাল করিয়া ঘটে নাই। তথাপি ঠাকুর দর্শন করি- 
বার আড়ন্বর পূর্ণ মাত্রায় হইত। তিনি কি দেখিতেন, কি বুঝিতেন এবং. 
তাহার প্রাণেই বা কি হইত, অথবা বাহুজ্ঞান হারাইয়া অন্তদূষ্টিতে কি 


৫২ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । রি 


দেখিতেন, তাহা আমর! স্থুলত্রষ্টা কি করিয়। অনুমান করিতে পারিব % 
কানর ' লোকেরাও আশ্চর্য্য মানিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ক্ষণে 
ক্ষণে মানুষটী অচেতন হইতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে আবার বীরভাবে আনন্দ- 
স্থচক গান করিতেছেন, সাধুর ন্যায় পরিচ্ছদ্া্দি * নাই, কোন সাম্প্রদায়িক 
লক্ষণ দ্বারাও লক্ষিত নহেন এবং সঙ্গে একজন বিশেষ ধনী ব্যক্তি, এমন 
ব্যক্তি কে? ইত্যাকার নানাবিধ লোকে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিত। তাহারা 
কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে বাস করে বটে, কিন্তু সেকাল আর নাই। 
কালপ্রতাবে কাশীর লোকেরাও সাধু চিনিল না। চিনিবে কি? স্কুল দৃষ্টি 
হলো কালধর্ম। কাশীতে দেখে কেবল দণ্ডী আর মাথা স্াড়া পরমহংস। 
শোনে কেবল দর্শন শাস্ত্রের বাকৃবিতগা, আত্মগরিমা এবং কর্মকাণ্ডের 
মোটা মোটা কথাগুলি। তাহাদের অন্তদূষ্টি নাই-চিনিবে কিরূপে? 
পাগ্ডারাও তদ্রপ। তাহাদের কথা৷ গণনার বহিভূ্ত। বিশ্বনাথ যাহাদের 
ব্যবসা, তাহাদের কথা কাহার সহিষ্ত তুলনা হইতে পারে না। পরমহংস- 
দেবের কাশী যাত্রায় কোন ব্যক্তির তন্বপক্ষের কোনরূপ সুবিধা হয় নাই, 
কিন্তু তাহার দ্বারা অর্থঘটিত বিশেষ উপকার অনেকেরই হইয়াছিল। মথুর 
.বাঝু, যেমন ধনী লোকের নিয়ম, ত্তথাকার ব্রাঙ্মণ পঞ্ডিত্দিগকে কিছু দান 
করিবার অতিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর, তাহ! কিরূপে প্রদান করিতে হইবে, 
পরমহংসদেব ব্যবস্থা করিয়। দিয়াছিলেন। প্রত্যেক পরিবারের বালক বালিক। 
বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, যতগুলি পরিজন ছিল, গণন। করিয়। প্রত্যেককে এক 
টাকার হিসাবে প্রদ্দান করিতে বলিয়াছিলেন। মথুর বাবু তাহাতে দ্বিরুক্তি 
করেন নাই। তদনস্তর তিনি ত্রেলক্গস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়! 
বিশেষ সুখী হইয়া কাশী হইতে বৃন্দাবনে গমন করেন। এস্থানে পেণীছিয়া 
তিনি দেবাদি দর্শন করণাস্তর স্থানবিশেষে বিশেষপ্রকার পুজাদি দেওয়াইয়া 
বন-্পীরিক্রম সমাধা করেন। এই স্থানে তিনি গুপ্ততাবে বৈষ্ণবমতে 
ভেক ধারণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে যাইয়াও তিনি কাশীর ন্যায় বিফল 








* পরমহংসদেবকে কখন সাধুর বেশভূষায় লৌকসমাজে অথবা তাহার বাসস্থানে দেখিতে 
পাওয়৷ বাইত না। যখন তিনি যে যে সাধন করিয়াছিলেন, তখন সেই সেই পন্থান্থরূপ বেশ 
ভূধা করিতেন, তাহার পর আর সে সকল পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন ন|। তিনি অধিক দিন 
একখানি মোটা চাদর গায়ে দ্বিশ্নাই কাটাইয়াছিনেন, পরে বস্ত্র পরিধান করিতেন মাজ। 
সর্বশেষে তক্তদিগের কথায় শিরাণাদিও ব্যবহার করিয়াছিলেন । 
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জনোরথ হইয়াছিলেন। তথায় প্রকৃত ঈশ্বরান্ুরাগী একটী ব্যক্তিরও সাক্ষাৎ 
প্রাপ্ত হন নাই। পরমহংসদেব একদিন আক্ষেপ করিয়! বলিয়াছিলেন, '্ৃন্দা- 
বনে আসিয়া কি করিলাম? সেখানে ( দক্ষিণেশ্বরে ) যেমন হ্েতুল গাছটী,» 
এখানকার তেঁতুল গাছও তেমন, সেখানকার পক্ষীগুলি যেমন, এখানকার 
পক্ষীরাও তেমন, সেখানকার রাধাকুষ্ণ যেমন, এখানকার রাধাকঞ্চও তেমন, 
সেখানকার মান্গুষগুলে! যেমন, এখানকার মান্ষগ্ুলোও তেমন। তবে কি 
জন্য,এত দূর আসিলাম ?” 

পরম্হংসদেব বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, বৃন্দাবনে যাইয়! শান্ত্োক্ত বৃন্দ।- 
বন দেখিবেন, সেই গোপ গোগীর নিফাম প্রেমতরঙ্গের রঙ্গ দেখিবেন; এখন 
যে,সকল ধর্শস্প্রদায় চিনেবাজারের দোকানদার হইয়। পড়িয়াছে, তাহ 
তিনি যেন জানিয়াও জানেন নাই। যে বন্দাবনে নিফ্ষাম ধন্মের খেলা, আজ 
সেই বৃন্দাবনে সকাম বরতের জীবন্তত্রোত প্রবাহিত হইতেছে ! মুখে রাধাকৃষ্ণ) 
হৃদয় কপটতায় পরিপূর্ণ! শ্রীরন্দাবনের এইরূপ দশ! দেখিয়াই পরমহংসদেব 
আক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহাকে কেহই চিনিতে পারিল না" কিন্তু বৃন্দা- 
বন বাস্তবিক শ্রীকৃঞ্ডের ক্রীড়াস্থল, প্রেমম়ী রাধ! যে স্থানের অধীশ্বরী, তথায় 
যে প্রেমিক প্রেমিক। একেবারে পরিশূন্ত হইবে, তাহা কদাপি হইবার নহে। 
যেমন এক ত্্রৈলঙ্গস্বামী কাশীর মর্যযাদ। রক্ষ1। করিয়াছিলেন, তেমনি বন্দাবনেও 
পরমহংসদেবের সহিত অচিরাৎ এক অপুর্ব সম্মিলন হইয়াছিল। বৃন্দাবন 
. প্রকৃতিগত প্রকুতিবিশেষসে স্থানে পুরুষ কি প্রকারে প্রক্কতিতাব লাত করিবে? 
ওষ্ঠলোম ফেলিয়। বামারূপ ধরিলেই কি প্রকৃতি হইতে পারে? এই নিমিত্ত 
প্রককৃতিবেশধারা প্রকৃতিবিশিষ্ট বৃন্দাবনবাসীদিগের সহবাসে পরমহংসদেব সী 
হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি একদিন নিধুবনে ভ্রমণ করিতে গিয়া- 
ছিলেন, তথায় গঙ্গামাত। নায়ী এক অতি প্রাচীনার সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হয়; পরমহংসদেবকে দর্শন করিবামাত্র গঙ্গামাতার আনন্দসিন্কু উথলিয়। 
উঠিল। তিনি "আরে ! ছুলালী ! * ছুলালী !” বলিয়া? প্রেমালিঙ্গন করিলেন। 

পরমহংসদেব তখন বাহ্‌চৈতন্ত হারাইয়াছিলেন। গঙ্গামাতার অপূর্ব 
ভাবাবেশ দর্শন পূর্বক আপনাকে ক্ৃতার্থ জ্ঞান করিলেন । তাহার নয়নযুগল 
হইতে প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে ছুলালী বলিয়া উঠিতে 


জীমতির নামৰিশেষ। 
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লাগিলেন। বোধ হইল যেন কি বলিবেন, কিন্তু অপরিমিত আনন্দ হইলে। 
যেমন দ্বাক্রোধ হইয়া যায়, তীহার তদবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি কেবল 
প্রকদৃষ্টিতে পরমহংসদেবের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এইরূপে কিয়ৎ- 
কাল অতিবাহিত হইলে পর পরমহংসদেব পুর্ব প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং উভয়ে 
ঠারে ঠোরে নানাপ্রকার কথা কহিলেন। সে সকল কথার ভাব কেহই বুঝিতে 
পারে নাই। 
গঞ্গামাত1 স্বহস্তে আহারাদি প্রস্তৃত করিয়া পরমহংসদেবকে ভোজন 
করাইতেন এবং সর্বদাই তন্প্রসঙ্গে দিন যাপন করিতেন। 
বৃন্দাবন হইতে যখন পরমহংসদেখ প্রত্যাগমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন, গঙ্গামাত৷ বিষাদিত হইয়1 নানাবিধ এতিবন্ধক জন্মাইতে লাগিলেন । 
তিনি রোদন করিয়! বলিলেন, “আরে ছুলালী ! বৃন্দাবন যে তোরু থাঁকিবার 
স্থান। ব্রজবালাদিগেরও বৃন্দাবন ন্যান্তীত আর স্থান নাই । আমি বন্দাবনে 
বাস করিয়৷ রহিয়াছি, কেন রহিয়াছি, তাকি তুই জানিস্নে? যদি দাসী ব'লে 
যনে হ'য়েছে, যদি দয়! ক'রে দেখা দিলি, তবে আর কেন আমায় বিরহানলে 
দগ্ধ কর্বি? হ্্যারে! আশায় কত ঞ্ষিন প্রাণ বাচে? বরং আশ! থাকিলে 
“তাহাতে প্রাণ »।চিলেও বাচিতে পারে । কিন্তু মিলনের পর বিরহ যে কি অসহা 
ছুঃখ, ছুলালী ! তা কি তুই জানিস্নে? আমি এতদিন কেবল ভাবে প্রাণ 
ধারণ ক'রেছি ৷ মনে করিতাম, এই রম্দাবানে একদিন আমার কমলিনী কদম্ব- 
মূলে- কোন্‌ কদম্বটী তা জানি না-_কানাইয়ার সহিত বিহার করিয়া গিয়াছেন, 
কদম্ব বক্ষ চারিদিকে দেখিতে পাই; কিন্ত কোথাও আমার নন্দকিশোর-রাই 
কিশোরীকে দেখিতে পাই নাই ! আমাদের সেই যুগলবূপ কৈ? যখন বিপিন 
প্রান্তে, প্রান্তরে নবছূর্ধাদল ঘনীভূত হইয়। রহিয়াছে দেখিতে পাই, তখন 
মনে হয় কোথায় সে গোপাল! সে গোপালগণ কোথায়! কোথায় সে 
গোগাল বৎসগণ ! আবার যখন এর মাঠে গে! পাল বিচরণ করিয়া বেড়ায়, 
তাহাদের দেখিয়। আমার পূর্ববকথা স্মরণ হইয়া নয়নে জলধারা বহিয়া যায়। 
মনে হয়, সখি ! আমাদের গোপাল এক সময়ে এ রূপে গে! পাল লইয়। বেড়া- 
ইত। তখন মা ধশোদার সাজানবেশ মনে উদ্দিত হইয়া আমায় আপনহার! 
করিত! গোপালের মাথায় চূড়া, নাসায় তিলক, ললাঁটে ও কগোলদেশে 
অলকাবিন্দু সকল যেমন শরদাকাশের নিশার তারকারাজি সদৃশ দেখাইত! 
তাহার ওঞ্ঠাধরে গজমতি । আহ! কি স্থুধুর মৃদু হাস্য ! হান্চ্ছটায় যনপ্রাণ 
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(বিমোহিত হইয়া! যাইত ! মরি! মরি ! কিবা ভ্রতঙ্গী, সে আড়নয়নের চাউনি 
মনে হ'লে কোন্‌ কুলবালা৷ কুলণীলে জলাঞ্লি না দিয়! স্থির থাকিতে পারে? 
থে ভাল তার কি সকলই ভাল-__ভাল কিসে? অমন নিষ্ঠর কি আর আছে ?* 
কৃলের কুল-বধূর কুল ভাঙ্গিয়া তাহাদের পথের ভিখারিণী করিয়া শেষে দুকুল 
নষ্ট করিবার অযন গুরুমহাশয় আর কি দ্বিতীয় আছে? সখি! দেখ সেই 
যমুনা, যে যমুনাকুলে বজ-কুলবাল! কুলশীল ভুলিয়া! গোকুলচন্দ্রের বদনবিনিঃন্থত 
স্বমধুর বংশীধ্বনি-স্বর্ূপ অগৃতধারা শ্রবণপথে ঢালিবার জন্য একত্রিত হইত; 
যে যমুনাতীরে একদিন নন্দছূলাল গোপাঙ্গনাদিগের বস্বহরণ করিয়া রক্ষশাখায় 
ুক্লায়িত ছিল; সে রক্ষ আছে. সে যমুনাতট আছে, কিন্তু সে চোর কৈ? 
তাকে' কেন দেখিতে পাই না? যে যমুনাপুলিনে আমাদের কমলিনী কনক- 
লতিকা শ্তাম-কদর্থত্ষ্ট হইয়া যে দিন ধূলায় ধূসরিত হইলে, সখীদিগের রোদন 
স্বরের সহিত “হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" স্বর সমস্বরে ধ্বনিত হইয়াছিল, সে সখীরাই 
বা কোথায়? আর সেই রজেশ্বরীই বা কোথায়? সে কুঞ্জবন আর নাই! 
এখন সকলই নিবিড় বন! রন্দাবনে ব|স করি, কিন্তু মনের সাধে কথা কহিবার 
কেহই নাই। তাই বলি. আরে ছুলালী ! তুই কোথায় আমায় ফেলিয়! পলায়ন 
কর্‌বি ?” এই বলিয়া গঙ্গামাতা পরমহংসদেবের হস্ত ধারণ করিলেন। পরম- , 
হসদেব এতক্ষণ ভাবাবেশে ছিলেন। গঙ্গামাতা যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, 
তাহা! বোধ হয় স্টার কর্ণগোচর হইয়াছিল কি নাবলা যায় না। পরমহংস- 
দেবের তাবাবেশ সাযা হইলে, তিনি গমনোগ্ভত হইলেন । গঙ্গামাতা কোন 
মতে হস্ত ছাড়িলেন না। জয় নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। গঙ্গামাতার 
আগ্রহ দেখিয়া তিনিও পরমহংসদেবের আর একটা হস্ত ধারণ করিয়া 
হইতে চলিয়া! আসিবার জন্ঠ বার বার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
একদিকে গঙ্গামাতা, অপরদিকে হৃদয় পরমহংসদেবের হস্ত ধরিয়া টানাটানি 
করিতে লগিলেন। পরমহংস্দেব তখন রোদন আরম্ভ করিলেন। তাহৰকে 
ছুঃখিত হইতে দেখিয়া গঙ্গামাতা ল্গিতা হইয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি- 
পুটে আনীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন । পরমহংসদেব অতয় দিয়া তথা হইতে 
কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গঙ্গামীত। তৎপরে রন্দাবনের নিকট 
বর্ষণ নামক স্থানে বাস করিয়। কয়েক বৎসর হইল দেহত্য।গ করিয়াছেন। 
পথিমধ্যে কোনস্ানে কতক গুলি পার্বতীয় অসভ্য নরনারী একটী প্রান্তরে 
' বাস করিতেছিল। তাহাদের পরিধেয় বিশেষ কোনপ্রকার বস্ত্র ছিল না. 


৫৬ পরমহংসদেবের জীবনরত্তান্ত | | 


থাকিবার আবাসস্থান রক্ষতল, আহার বোধ হয়, কখন হয় এবং কখন 
অনান্কীরেই থাকিতে হয়। তাহাদের মলিন বেশ, মলিন অবস্থা দেখিয়া পরম- 
*হংসদেব রোদন করিয়া বলিলেন, “মা ! তোমার সংসারে এমন ছুঃখীও আছে? 
তুমি না ম৷ দয়াময়, ছঃখবারিণী ? *তোমার এমন তেদাতেদ কেন মা? কেহ 
তোমার কৃপায় অতুল উশ্বর্্যের মধিপতি হইয়া রহিয়াছে। আবার কেহ কি 
জন্য দারিদ্র্যের চরমদশায় পতিত হইয়। রোদন করিয়। দিন যাপন করিতেছে? 
মা! একি তোমার লীলা? কেহ ম! তোমার প্রসার্দে হিরগ্নয় চাকৃচিক্য 
প্রাসাদে বাস করিয়। দেহের স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছে এবং কাহাকে এক- 
থানি তালবৃস্তনির্মিত কুটারাভাবে বক্ষতলে শয়ন করিতে হইতেছে? কেহ 
মা তোমার সংসারে অমৃতবৎ পদার্থ আহার করিতে ন৷ পারিয়া কুক্ধুর 
বিড়ালকে দিতেছে; এবং কেহ ম|! আহার বিহনে অনাহারে দিন যাপন 
করিতেছে! কেহ গাড়ী ঘোড়ায় গঙ্কনাগমন করিতেও ক্রেশান্থতব করিয়া 
থাকে এবং কেহ মধ্যানহ্ছের তপন তাপে, বৃষ্টিধারায় ভিজিয়া ও বাতাঘাতে 
আহত হইয়া, পদব্রজে মস্তূকে মোট লয় গমন করিতেছে! মা! তোমার 
খেল! তোমাকেই সাজে । রামগ্রসাঙ্থ ঠিকৃ বলিয়াছে। কাহার ছুধে চিনি 
এবং কাহার শাকে বালি। ম1! সেকি তোমার পাকা ধানে মৈ দিয়াছে?” 
 পরহংসদেবকে রোদন করিতে দেখিয়া মথুর বাবু নানাপ্রকারে বুঝাইতে 
লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। তদনস্তর তিনি কহিতে 
লাগিলেন, "দেখ মথুর ! এই অনাথা, আশ্রমবিহীন দীন দরিদ্রদিশীকে উত্তম- 
রূপে অন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তত করাইয়। ভৌজন করাও এবং প্রত্যেককে একখানি 
বস্ত্র প্রদান কর।” মথুর বাবু এই কথ শুনিয়৷ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 
“বাবা ! তোমার দয়ার হ্দয়, সকলকেই সমজ্ঞান কর? ছুঃখী দেখিলে 
তোমার প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া! উঠে, সেই জন্ হীনাবস্থার ব্যক্তি দেখিলে তুমি 
কাতর হইয়া থাক। কিন্তু বাবা! অর্থ কাহাকে বলে তোমার জ্ঞান নাই। 
আমার এমন কি সঙ্গতি আছে যে, সকল ছুঃখীর দুংখ বিমোচন করিতে 
পারি?” ইহাকেই বিষয়ের আসক্তি বলে। পরমহংসদেবই তন্নিষিত্ত বার বার 
কাঞ্চন অর্থাৎ বিষয়কে অকিঞ্চিংকর জ্ঞান করিবার নিমিত্ত ভূরি ভূবি উপদেশ 
দিয়াছিলেন। মথুর বাবু বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া এবং তত্বজ্ঞান লাত 

করিয়াও বিষয়ের আকর্ষণে আক্ষ্ট হইয়াছিলেন। 
সে যাহ! হউক, তিনি অবশেষে পরমহংসদেবের আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিতে 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তাস্ত। ৫৭ 


রাধ্য হইয়াছিপেন। কলিকাতা৷ হইতে বন্ধ আনাইয়। & দরিদ্রদিগকে এক 
এক খণ্ড করিয়া বস্ত্র দান করা হইয়াছিল এবং এক সপ্ডাহকার্ণ *অতি 
আড়ম্বরের সহিত উহা্দিগকে চাতুর্কিধান্নে ভোজনাদ্দি করান হইয়াছিল। তথ!» 
হইতে আসিবার সময় পরমহংসদেবের আজ্ঞায় পুনরায় উহাদের প্রত্যেককে 
একটী করিয়া! সিকি দেওয়া হইয়াছিল। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 


পপ মি 


পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে আবদ্ধ থাকিতেন ন।, তিনি সময়ে সময়ে নানা- 
স্থানে গমন করিতেন। একদ। আদি ব্রাঙ্গসমাঙ্গের উপদেশপন্ধতি দর্শন 
করিতে গিয়াছিলেন | সেই সময়ে বাবু কেশঘচন্দ্র সেন এ সমাঞ্জতুক্ত ছিলেন। 
পরমহংসদেব তথায় উপস্থিত হইয়! দেখিলেন যে, সকলেই উপাসনায় নিযুক্ত 
রহিয়াছেন, তিনিও ধীরভাবে উপবেশন করিয়। উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। 
উপাসনান্তে পরমহংসদেব মথুর বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়/ছিলেন, “কেবল 
এ তরুণ যুবকটীর ফাত.না* নড়িতেছে, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এখন পর্য্যস্ত * 
কিছুই হয় নাই। উহার] কপট ধ্যান করিতেছে ।” কলিকাতার অন্তঃপাতী 
কলুটোলা নামক স্থানে চৈতন্য-সতা নামক একটা সভা ছিল। তথাকার 
'সত্যের৷ চৈতন্যদেবের আসন মধ্যস্থানে স্থাপন পূর্বক চতুদ্দিক পরিবেষ্টন 
করিয়া সন্কীর্ভঘন করিতেন। পরমহংসদেব সেই সভায় গমন পূর্বক ভাবাবেশে 
চৈতন্য-আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এই ব্যাপার দর্শন 
করিয়। মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কেহ বা তাহাকে প্রবঞ্চক, কপটী, চৈতন্তদেবের 
ভাব অনুকরণ পূর্বক আপনাকে অবতাররূপে প্রকটিত করিতেছেন বলিয়া, 
অভিযোগ করিতে লাগিলেন। ধাঁহার মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার ক্রমে ফ্রম 
মহাভাবের লক্ষণ পরম্পর! দর্শন করিয়। জীবন এবং নয়নের সার্থকতা বোধ 
করিতে লাগিলেন । এই ঘটনায় বৈষ্ণবমগ্ডলীর মধ্যে একটা বিশেষ গোল- 
যোগ উপস্থিত হইয়াছিল। 


০ মনের সহিত ফাত_নার তুলনা দেওয়া! হইয়াছে। এস্বানে প্রাণরূপ কীটায়, নামরপ 
টোপে, ভক্তিরূপ চার দ্বারা ঈত্বররূণ মীন টোপ ধরিলে মন কাত.ন! নড়িয়। থাকে । 
৮ 





৫৮ পরমহংসদেবের জীবনবৃতাস্ত 
সেই সময়ে কাল্নায় বৈষ্ণবকুলগৌরব পরম ভাগবত শ্রীমৎ ভগবান্‌ দাস 
বাবাজীর নিবাস ছিল। তাহার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলে, কেবল আশ্্যযয নহে, 
নির্ববাক্‌ ও বুদ্ধিতরষ্ট হইয়| যাইতে হয়। তাহার বৃত্তান্ত তদস্ত করিলে, তাহাকে 
শান্ত, দাত্ত, মহান্ত বলিলেও তাহার গুণের অন্ত কর! হয় না। কারণ, সকলের 
প্রমুখাৎ খ্যাত আছে যে, তাহার বয়ঃক্রম নিরূপণ হওয়া কাহার সামর্ধ্ে 
সংকুলান হয় নাই। বাহার মনে যেমন হইত, সে তাহার বয়ঃক্রম সম্বন্ধ 
তন্রপ বলিত। তাহার উঠিবার.শক্তি ছিল না, কিন্তু সপ্ধীর্ভনাদিতে মত্ৃ- 
যাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিতে পারিতেন। তাহার বিশেষ কি ভাব ছিল, 
তাহ। জ্ঞাত হওয়। যায় না, কিন্তু একজন প্রেমিক ভক্ত ছিলেন বলিয়! বিখ্যাত 
আছেন। পরমহংসদেব কর্তৃক চৈতন্তআসন গৃহীত হইয়াছে শুনিয়া! ভগবান্‌ 
দ্বাস বাবাজী যারপরনাই কুপিত হইস্না যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিলেন । 
* কিয়ন্দিবস পরে পরমহংসদেব মধুর, ঝাঁবুর সহিত নৌকাপথে ভ্রমণ করিতে 
ক্রিতে কাল্নায় যাইয়া উপস্থিত হইঙ্ষেন। তথায় গমন করিয়া পরমহংপদেব 
হদয়ের সহিত উক্ত বাবাজীর আশ্রক্ে সমাগত হইলেন। বাবাজীর বয়ো- 
ৃদধিবিধায় দৃষ্টিহানি হইয়াছিল, তন্নিষ্লিতি কাহাকেও সহসা চিনিতে পারি- 
,তেন না। তিনি নয়নে দেখিতে পাইতৈন না বটে, কিন্ত সাধন প্রভাবে সকলই 
. বুঝিতে পারিতেন। পরমহংসদেধ তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র 
বাবাজী বলিয়া! উঠিলেন, “কোন্‌ মহাপুরুম দীনের প্রতি দয়৷ করিয়া কুটারে 
চরণ-ধুলি প্রদান করিলেন ?” এই কথ! বলিতেছেন, এমন সময়ে পরমহংসদেব 
তাহার সন্তুথে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাবাজী অমনই চরণ ধারণ পূর্বক 
বলিতে লাগিলেন, “আজ আমি ক্কতার্থ হইলাম! প্রভু! আমায় হীন 
শক্তিবিহীন কাঙ্গাল জানিয়া দয়াপরবশে নিজ উদারতা গুণে দর্শন দিয়! চির 
আশ সম্পূর্ণ করিলেন। আমি অতি অপবিক্র, নরাধম, মহাপাপী। কেন ন 
আমি আপনি তীর্থ পর্ধ্যটন কিন্া সাধু দর্শন করিতে অশক্ত হইয়া এরস্থানে 
পিগাকারে পতিত বৃহিয়াছি। কিন্তু দয়ার সাগর তগবান্‌, ভগবান্‌ দাসের 
প্রতি বুঝিলাম এতদিন পরে ুপ্রসন্ন হইয়াছেন! আজ সাধুপদধূলিতে আমি 
পবিত্র, আশ্রম পবিত্র এবং দেশও পবিত্র হইল। এমন স্ুছলণ পদার্থ সর্বত্র 
অপ্রাপ্ত। ধাহাদের মধ্যে ব্রহ্মতেজ বিরাজ করিতেছেন, ধাহাদের হৃদয়ে 
জগতের আনন্দ-বিধাতা৷ শ্রীক্ষ্জ বিহার করিতেছেন, বাহার হৃদি-বন্দাবনে 
নিতা রাসলীল! দর্শন করিয়া রসিকশেখরের চরম প্রেম আন্বাদন করিতেছেন? 
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ষাহারা জিত হইয়া স্থষ্টিকর্তাকে আপন হৃদয়পিঞ্ররে আবদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ 
পরিভ্রমণ করিতেছেন, তীঁহারাই সকলের পুজ্য এবং সকলের শ্রুণমা।” 
বাবাঁজী পরমহংসদেবের মহাঁভাবের অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া৷ উঠিলেনঃ 
মহাভাব কথার কথা নহে, সহজে সাধনসাপেক্ষ নহে। যাহা জীবে কদাচ 
প্রকাশিত হইবার নহে, যাহার দৃষ্টাস্ত এক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত ব্যতীত দ্বিতীয় 
কেহ দেখে নাই, তাহা কেমন করিয়! মন্ুষ্যবুদ্ধি অনায়াসে অন্কমান করিতে 
পারিবে? বাবাজী পণ্ডিত না হইলেও সাধক ছিলেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণব শ্রেণী- 
ভুক্ত তাহার মহাভাব অবশ্ঠই জানা ছিল। তিনি পর্ধ্যায়ক্রমে তাহ! দেখিতে 
পাইলেন এবং শাস্ত্রের সহিত তদ্‌সমুদায় লক্ষণ মিলাইয়! পাইয়৷ হর্ধোৎফুল্ল 
চিত্তে জয়ধ্বনি দিয় ।উঠিলেন। তদনস্তর তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই, 
মহায্ম। কনুটোলার চৈতগ্ঠ-আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব 
অপরাধ ম্মরণ হইল এবং আপনাকে অশেষ প্রকার ধিকার দিয়া অজ্ঞানকত 
অপরাধের জন্ঠ বার বার ক্ষম। প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যা 
পরমহংপদেব কয়েকবার তীহার স্বদেশেও গমন করিয়াছিলেন। তথা- 
কার লোকেরা তাহাকে লইয়৷ মহা আনন্দ করিত | তিনি যে স্থানে বাস 
করিতেন, সর্ধরা লোকের সমাগমে সেই স্থানটা উৎসবক্ষেত্র হইয়৷ দাড়াইত। 
হৃদয়ের বাটীতে অনেক সময় থাকিতেন। একদা শ্তামবাজার নামক স্থানে' 
গমন করিয়াছিলেন। তথায় সপ্তাহকাল নিরবচ্ছিন্ন সন্বীর্ভন হইয়াছিল। 
দেশ দেশাস্তর হইতে দলে দলে লোক আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিল। এন্প 
জনতা প্রায় গল্লীগ্রামে মেলা হইলেও হয় ন1। প্রত্যেক লোকের মুখে এই 
কথা যে, এক অদ্ভুত ব্যক্তি আসিয়াছেন, তিনি ক্ষণে ক্ষণে মৃতপ্রায় হইতেছেন, 
আবার হরিনাম সন্কীর্ভনের উচ্চ রোলে তিনি পুনজ্জীবিত হইয়! সিংহের ন্যায় 
বৃত্য করিতেছেন। এমন নৃত্য কেহ কখন দেখে নাই, এমন কীর্ভনও কেহ 
কখনও শুনে নাই। মাঠে, গৃহস্থের গৃহের চালে, প্রাচীরে, বৃক্ষ; অবুশেষে 
তাল বৃক্ষের উপর পর্য্যস্ত আরোহণ করিয়া লোকে এই অপুর্ব ভাব দর্শন 
করিয়াছিল। এই জর্নতা হওয়ায় পরমহংসদেব ছুই দণ্ড স্থির হইয় বিশ্রাম 
অথবা তৃপ্তিপূর্বক আহার করিতে পারেন নাই। এই জনরব যতই বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল, ক্রমে লোক সমাগমের আর পরিসীমা! থাকিল না। তিনি 
তদদনস্তর কোন উপায় ন! দেখিয়! বহির্দেশে গমনচ্ছলে তথ! হইতে প্রস্থান 
ফরিয়াছিলেন। তদবধি জনতা! তয়ে আর. আপনাকে ভাল করিয়া কাহার 
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নিকট পরিচয় দিতেন না। অধিকাংশ সময়েই ছন্মবেশে এবং ছন্মতাবে 
থাকিতেন। 
পরমহংসদেব প্রতি বৎসর পানিহাটীর মহোৎসবে যাইয়৷ সন্কীর্ভনাদি 
করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় যখন নিত্যানন্দ ঠাকুর প্রচার কার্যে 
বহির্গিত হইয়। নানাস্থান ভ্রমণ করিয়। পানিহাটীতে আগমন করেন, তখন 
তিনি কাহারও বাটীতে অবস্থিতি ন| করিয়া একটী বটবক্ষমূলে রজনী যাপন 
করিয়াছিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে তথায় জলযেগ করিয়া স্থানাস্তরে 
প্রস্থান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবের! অগ্াপি সেই বৃক্ষতলে প্রতি বৎসর মহোৎ 
সব করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদিগের লক্বীর্তনে পরমহংসদেবের যোগ দেওয়ায় 
অতি অপূর্বভব ধারণ করিত। আমরা সৌভাগ্যক্রমে সেইরূপ সন্কীর্ভন 
কয়েকবার শ্রবণ করিয়াছি+ তাহ! লেখনী দ্বারা অংশরূপেও প্রকাশ করা আমা- 
দের পক্ষে সাধ্যাতীত। আমর। অনেক সক্কীর্তন ও প্রেমিক তক্ত দেখিয়াছি, 
অনেক জ্ঞানী সাধকও দেখিয়াছি, অৰেঁক সথপগ্ডিত ও সঙ্গীতশান্ত্র বিশারদ গ|য়ক 
দেখিয়াছি, অনেক লয় মান সংযুক্ত ম্তৃত্যুও দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসদেবের 
নৃত্য ও সন্বীর্তনের ভাব এক চৈতন্তঙ্গেব ব্যতীত আর কাহার সহিত তুলিত 
, হইতে পারে ন|। বাহার তাহার হরিষ্নাম শ্রবণ করিয়াছেন,তহ।রাই জানিতে 
পারিয়াছেন। হরিভক্ত ষীহারা, তাহার! সেই সঙ্কীর্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেশে 
পুলকিত হইতেন, একথা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ধীহারা তমোগুণের 
আকর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন ন।, তক্তি গ্রীতি যে প্রদেশে লেশমাত্র ছিল 
না, ষাহাদের হৃদয় শূন্য লৌহময় বলিলেও বলা যাইত, ধষাহারা পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অনুরোধে রাজপথে সাধারণ স্থানে ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে 
নৃত্যার্দি করা অদত্যতার লক্ষণ জ্ঞান করিতেন, ষাহার! ভাব ও প্রেমকে মস্তি- 
ফ্কের ও মনের বিক।র বলিয়। আস্ফালন করিতেন,তাহারাও প্রেমে বিহ্বল হইয়। 
হদয়ের চিরসঞ্চিত সত্যতার মস্তকে পদাধাত করিয়। সন্কীর্থনে নৃত্য করিয়াছেন। 
পরমহংসদেব ব্খন সতধীর্ভনে মাতিয়া উঠিতেন, তখন তাহার বাহস্ঞান 
একেবারে থাকিত না। তিনি ক*ন হস্কার দিয়া নৃত্য করিতেন এবং কধন স্থির 
হইয়া ডলিয়! পড়িতেন। এই নিমিত্ত ভজ্ঞের! সর্বদাই তাহার নিকটে নিকটে 
ধাকিতেন। পরমহংসদেব বেলঘরিয়ায় ছুইবার গমন করিয়াছিলেন। প্রথমে 
ইং ১৮৭২ সালে, ফাস্তন কিন্ব। চৈজ্র মাসে বেলা ৮1৯ টার সময় জয়গোপাল 
সেনের উদ্ভ'নে কেশবচন্দ্র' সেনকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশব বাবু ও 
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টষটাহার পারিবদবর্গ সেই সময়ে নান করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। 
তাহাকে দেখিয়া কেহ সমাদর কিম্বা হতাদর করেন নাই। পরমহংসদেব 
কাহার প্রতি কটাক্ষ না করিয়া! কেশব বাবুর সম্মুখে যাইয়া বলিয়াছিলেন,* 
“তোমার ল্যাজ, খসিয়াছে।” ভাবের কথায় কে প্রবেশ করিবে? কেহ অবাক্‌ 
হইয় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া! রহিল এবং কেহ হাসিয়৷ উঠিল। কেশব বাবু 
তাহাতে বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন, "উনি কি বলেন, শ্রবণ 
কর।” পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন, “যে পর্য্যন্ত ব্যাঙাচির ল্যাজ. থাকে, 
তাহারা জলে বাস করে, ল্যাজ. খসিলে মাটীতে লাঁফাইয়1 পড়ে।” ইহার.তাব 
এই যে, সাংসারিক জীবগণ ব্যাঙাচি সদৃশ, কারণ তাহার সংসারেই থুরিয়া 
বেড়ায়। যে জীব চৈতন্তরাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার অবস্থা সাধারণ 
জীবের স্ায় নহে । পরমহংসদেবের প্রত্যেক কথা ভাবে - পরিপূর্ণ। একটা 
ভাবে তিনি যেন কোন কথাই কহিতেন ন।॥ এই ব্যাঙাচির দৃষ্টাত্তে আরও 
কতদূর তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তাহা বলিয়! উঠা যায় না। দৃষ্টাস্তটী যে 
ভাবে কথিত হইল, তাহা দ্বারা যে কেশব বাবুর উল্চাবস্থা নিরূপিত হইতেছে, 
তাহা নহে। ব্যাঙের ল্যাজ. খসিলেই যে সে পরিক্ত্রাণ পাইল না, তাহা সকলেই 
জানেন, তবে ব্যাঙাচি অপেক্ষা! কিঞ্চিৎ উন্নত বলিতে হইবে । কারণ, কাল- 
ভুজঙ্গের গ্রাস হইতে যে পর্য্স্ত অব্যাহতি না পায়, সে পর্য্যস্ত ব্যাঙের কোন 
আশা তরস৷ নাই ; কেশব বাবু তখন সে অবস্থা! অতিক্রম করিতে পারেন 
-নাই। সেইজন্য উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। কেশব বাবুর সহিত কথা 
কহিয়! পরমহংসদেব আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
দ্বিতীয় বারে, গোবিন্দচন্্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে যাইয়া নানাবিধ 
উপদেশ ও সম্কীর্তনাদরি করিয়াছিলেন। 
পরমহংসদেব কলিকাতায় এবং ইহার সন্নিহিত প্রায় অধিকাংশ স্থানেই 
গতিবিধি করিতেন, কিন্তু বাগবাজারে ৬বলরাম বসুর বাঁটীতেই তীহার প্রদ্নান 
আরামের স্থল ছিল। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বর, গমনাবধি রাসমণির জান- 
বাজারের বাটা ব্যতীত অন্ত স্থানে কখন রজনী যাপন করেন'নাই। বলরাম 
বাবুর বাঁটীতে কেবল সে নিয়ম ছিল না। বলরাম বাবুই ধন্ত ! তাহার স্টায় 
সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। 
কোরগরে তিনি কয়েকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন । একবার তথাকার 
পঙ্ডিতবর দীনবন্ধু স্তায়রত্ব পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। 


৬২: পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


তিনি উপস্থিত হইবামাত্র পরমহংসদেৰ তাহাকে নমস্কার করিলেন। ফি 
দীনবন্ধু তাহা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমার প্রণম্য? 

* পরমহংসদের অতি দীনভাবে দীনবদ্ধুকে কহিলেন,"আমি সকলের দাস,আমার 
প্রণম্য সকলেই। আমার কাছে নিয় নাই, সকলের নিক্ধ আমি।” দীনবন্ধু 
তথাপি কহিতে লাগিলেন, “আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর 
দিতে হইবে । আপনি আমার নমস্য কি না?” পরমহংসদেব কাতর হইয়! 
বলিলেন, “তাহা কেমন করিব বলিব? আমি নিশ্চয় জানি যে, আম। অপেক্ষা 
বিশ্ব-সংসারের সকল ব্তই শ্রেষ্ঠ, আম্মি সকলের দাসানুদাস।” দীনবন্ধু তখন 
কহিতে লাগিলেন, “আপনি কি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই? 
আপনার যভ্তোপবীত নাই, সেজন্ আপনি ব্রাহ্মণের নমস্য নহেন। তবে যগ্ভপি 
সন্গ্যাসাশ্রমী হইয়! থাকেন,তাহ। হইল্লে আমাদের অবশ্ঠ নমস্য হইতে পারেন।” 
দ্বীনবন্ধু পঙ্িত, বিশেষতঃ নৈয়ায়িক? তিনি ভক্তিতস্ত্রের গুঢ় মর্ম কেমন করিয়া 
বুঝিবেন? তক্তের লক্ষণ, সাধুর শিকঠাচার, বা দীনভাবের অর্থ দাস্তিক পঞ্ডি- 
তেরা কি অনুধাবন করিতে পারেন দীনবন্ধু হয় ত মনে করিয়াছিলেন য়ে, 
আমি বিলক্ষণ ন্যায়ের ফাকি বাহির ফ্ষরিয়াছি। পরমহংস আর কোন দিকে 
পলাইতে পারিবে না; কিন্তু স্কুলদ্রণ নৈয়ায়িক মহাশয় সে দিন নিরহক্কারী 
সাক্ষাৎ শুকর্দেবসদৃশ অমাগুষভাম্বীপন্ন রামকষ্টের ফাকি ধরিয়। ফাকে 
পড়িয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝলেন না যে, আমি সন্যাসী হইয়াছিলাম, একথা 
ঘেব্যক্তি স্বীকার করিতেছেন না, তাহার কত উচ্চ ভাব, তিনি কতদৃর 
অহঙ্কার বিবর্জিত! কর্ণে শুনিতেছেন যে ব্যক্তি পরমহংস, তাহাকে কি 
আবার সঙ্ন্যাসী কি না, এ কথ জিজ্ঞাসা করিতে হয়? তাহার একটি আপত্তি 
থাকিতে পারে। অন্যান্য পরমহংসের ন্যায় তাহার গেরিক বসন ছিল না। 
এই যদ্দি তাগার আপত্তি হয়, তাহা হইলে সে কথ! কোন তক্তকে জিজ্ঞাস 
করিলেই হইত। গৈরিক পরিধান করা ত অহঙ্কারের পরিচয়। কারণ, মুখে 
ন। বলিয়া, পরিচ্ছদ দ্বার। নিজ অবস্থা সর্ববসাধারণকে বিজ্ঞাপন করা যারপর- 
নাই রাজোগুণের পরিচয়ধিশেষ। ন্যায়র্ধ মহাশয় তথাপি ছাড়িলেন'না। 
অতঃপর তিনি মৃদুন্থরে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব কখন 
কখন হরিসভায় ও ব্রাক্ষমন্দিরে যাইতেন। কিন্তু কুত্রাপি বিশিষ্টরূপে আনন্দ- 
লাত করিতে পারিতেন না৷ 


বিংশ পরিচ্ছ্দে। 


স্(0 


যৎকালে পরমহংসদেব এইরূপে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহার 
জীবন্ত উপদেশের দ্বারা অনেকেরই ইশ্বর বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চার 
হইতেছিল। সুতরাং অনেকের নিকটেই তিনি প্রকাশিত হইয়াছিলেন। পূর্বে 
কথিত হইয়াছে যে,সর্বপ্রথমে মধুর বাবু তাহাকে চিনিয়্াছিলেন। কিন্তু তিনি 
আপনতাব কাহারও সমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। কপ্পিকাতার আর একটী 
সন্ান্ত ব্যক্তি শস্তুচরণ মল্লিকের প্রতি পরমহংসদেবের সমধিক কৃপা ছিল। 
তিনি সান র্দ। তাহার বাটীতে যাইতেন। শু মল্লিক একজন প্রকৃত, 
ঈশ্বরান্ুরাগী ভক্ত ছিলেন। তাহার দ্বানশক্তির বিশেষ সুখ্যাতি আছে। 
এ সকল গণ তিনি পরমহংসদেবের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষের যেস্থনে ধত রকম সাধু মন্ন্যানী ছিলেন, প্রায় তাহার! 
সকলেই পরমহংসদ্দেবকে জানিতেন। তাহার জগন্নাথদেব দর্শন কিন্বা 
গঙ্গাসাগর উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে পরমহংসদ্দেবের সহিত সাক্ষাৎ ন৷ 
করিয়া যাইতেন ন1। 

ক্রমে পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইলেন। পূর্বেই 
বল। হইয়াছে যে, তিনি গেলযোগ ভালব।সিতেন ন|। ছুইটী তিনটীর অধিক 
লোক যাতায়াত করিলে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইতেন। কিন্তু মুখে কাহাকেও কটু 
কথা কহিতে পারিতেন না। ক্রমে লোক সমাগম কিছু অধিক আরম্ভ হইল। 
সে সময়ে খোট্ট। ও মাড়োয়ারীরাও দলে দলে যাইতেন। এই মাড়োয়ারী- 
দিগের মধ্যে লক্ষমীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির গীতা এবং শ্রীমস্তাগবত গ্রস্থাদিতে 
বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। লোকের স্বতাবই এই যে, কেহ. কিছু জাঙ্গুক 
আর নাই জানুক, একটী কথ৷ উত্থাপন হইলে তদ্বিযয়ে মতামত প্রকাশ 
করিতে কেহই গশ্চাতৃষ্টি করে না। - তাহাতে “যদি কিছু -কাহারও জানা 
থাকে, তাহা হইলে আর কোন মতে নিস্তার নাই। লক্মীনারায়ণের কিছু 
ধর্মশান্ত্র জান ছিল। তিনি সেই জন্ত পরমহংসদেবের সহিত নান। প্রকার 
তর্ক বিতর্ক করিয়া যখন পরাস্ত হইলেন, তখন অগত্যা তাহাকে সাধু বলিয়। 
স্বীকার করিলেন। তিনি তদনস্তর মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং . 


৬৪ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


পরমহংসদেবের সহিত নানাপ্রকার তব্ব-অ।ল।পন করিয়া আনন্দে দিন যাপন! 
করিয়৷ যাইতেন। . 
একদ। পরমহংসদেবের বিছানার চাদরখানি ছি'ড়িয়া। গিয়াছে দেখিয়া, 
লক্মীনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার বিছানার চাদরখানি ছিন্ন হইয়। 
গিয়াছে, কি জন্য পরিবর্তন করা হয় নাই?” তাহাতে পরমহংসদেব বলিয়া- 
ছিলেন যে, “উহা! এখন ব্যবহারোপযোগী আছে। যথন নিতান্ত প্রয়োজন 
হইবে, তখন এই মন্দিরস্বামী প্রদান করিবেন।” এই কথা শ্রবণানস্তর লক্ষমী- 
নারায়ণ কহিতে লাগিলেন, “এ প্রকার নিয়ম অন্ঠায়। বস্ত্র ছিন্ন হইয়া 
যাইলে, তাহ। চাহিবার পূর্বেই প্রদান করা কর্তব্য। এ দেশের ধনীরা এ 
সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞান, সাধুর মর্ধ্যাদ! তাহারা বৃবিতে পারে না। যাহ 
হউক, আঁমাঁদের দেশে এরপ প্রথা আছে যে, সাধু মহান্তদিগের ব্যয় সংকুলানের 
নিমিত্ত ধনী ব্যক্তিরা কিছু অর্থ দিয়া থাকেন। সাধুকে আর কাহারও 
নিকটে ভিক্ষা! করিতে হয় না । সাধুকে যগ্ভপি নিজ খরচের সংস্থানের নিমিত্ত 
সমস্ত দিন চিন্ত। করিতে হয় এবং দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয়, 
তাহা হইলে তাহাদের সাধন সম্বন্ধে বিশেষ বিদ্ন ঘটিয়৷ থাকে। সাধনের জন্য 
বিষয় পরিত্যাগ কর1। যগ্পি সে্ট বিষয়েই আবন্ধ হইয়া! থাকিতে হইল, 
তাহ! হইলে সংসার তাহাদের অপরাধ করিয়াছিল কি? মহাশয়ের পক্ষে ঠিক্‌ 
তাহ। নহে। তথাপি অপরে ন৷ দিলে অভাব বিমোচন হইতেছে না। কাহার 
মনের ভাব কথন কিরূপ হয়, কিছুই বলা যায় না। এক ব্যক্তি অগ্ভ সাধুসেবায় 
ব্রতী রহিয়াছে, কাল আবার সেই ব্যক্তিকেই সাধুর পরম শক্ররূপে দেখা 
যাইতেছে । তাহাদের তক্তির উপর সাধুর ভাল মন্দ নির্ভর করিতেছে। 
আমার বাসন! এই যে, আমি মহাশয়ের নামে দশ সহস্র মুদ্রার কোম্পানীর 
কাগজ ক্রয় করিয়া দিই। তাহার মাসিক সুদ ন্যূন সংখ্যায় চল্লিশ টাকা 
হইংব। এই টাকায় আপনার সমুদয় অভাব সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে ।” লক্ষমী- 
নারায়ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরমহংসদেব নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 
«কেন আমায় অর্থের প্রলোতন দেখাইয়া অনর্থের কুপে নিক্ষেপ করিবে ! 
অর্থ পরমার্থ-পথের কণ্টকস্বরূপ এবং তৎস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া থাকে। 
তুমি আমায় বলিতে পার, অর্থের দ্বার। সচ্চিদানন্দ লাত হয়কি না? কখন 
হয় না এবং হইবার নহে? আমি তাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থ জড় পদার্থ, 
তাহার দ্বারা যাহা হয়, তাহাও জড় পদার্থ। জড় পদার্থের আবশ্তক আছে? 
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তাহা আমি স্বীকার করি। দেহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, কেবল প্রয়োজন 
কেন? বিশেষ প্রয়োজন হয় বটে; কিন্ত আমার এক প্রকার কালীর' ইচ্ছায় 
স্বচ্ছন্দে চলিতেছে, সে স্থলে অর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখিবার কোন হেতু আমি* 
দেখিতেছি না । তুমি কি বিশ্বাস কর যে, এই রাসমণির দেবালয়ে অবস্থিতি 
করিতেছি বলিয়া, রাসমণি আমায় আহার দিতেছে? তাহা অজ্ঞানীরা 
অবশ্তই বলিবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কি সত্য? রাসমণিকে কে 
অর্থ দিল? জন্মকালে সে অর্থ আনে নাই এবং মরিবার সময়ও কিছুই লইয়া 
যায় নাই। তবে বাহিক একটা উপলক্ষ মাত্র। উপলক্ষকে অবগ্ত নমস্কার 
করি । কিন্তু যিনি স্থষ্টিকর্তা, সকলের কর্তা, তিনিই আদ্দি কারণ । 

“জড় জগতের পদার্থ জড় পদার্থের সহকারী, চৈতন্যের সহিত আধার 
আধেয় সম্বন্ধ মাত্র। দেহ জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত, অর্থ তাহারই পু্টি-সাধন 
পক্ষে সহায়তা করে। চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কোন সংক্রব 
দেখা যাইতেছে না। তবেকি বলিয়া জড় পদার্থের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ 
স্থাপন করিব এবং তুমি তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছ? অতএব যে পদার্থ 
দ্বারা সারাৎসার বস্ত হইতে বিচ্যুত হওয়া যায়, তাহা নিতান্ত অসার এবং 
সর্বতোভাবে তাহ হইতে সাবধানে থাকা সকলেরই অবশ্ঠ কর্তব্য । 

“দ্বিতীয় কথা এই, অহংনাশ না হইলে, আত্মজ্ঞান লাভ হয়না । কারণ, 
অহঙ্কার সে পথের আবরণবিশেষ। এই অহংবৃক্ষের মূলোৎপাটনের জন্য 
সাধন ও তজনের প্রয়োজন হইয়া থাকে । কিন্তু এই 'অহং" যাহাতে পরিরৃদ্ধি 
পাইবে, তুমি ভাগবতের পণ্ডিত হইয়া তাহার পথ পরিষফার করিয়৷ দিতেছ। 
বেদে কথিত আছে যে, ঈশ্বর মন্নুষ্যের মন এবং বুদ্ধির অগোচর । ইহা যথার্থ 
কথা৷ কিন্তু ইহার স্বতন্ত্র ভাব আছে। বিষয়াত্মক মন বুদ্ধির অতীত তিনি 
এবং বিষয়বিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ মন বুদ্ধির গোচর তিনি; এই জন্য বলি, 
আমি অনেক ক্লেশ পাইতেছি, অহংনাশের জন্য আমি কতকি করিয়াছি, 
কিন্ত আজও আমার অহংনাশ হয় নাই, আজও তুমি আমি জ্ঞান রহিয়াছে, 
আজও অর্থের কথায় কথা কহিতেছি, আজও অর্থ ঈইয়। আন্দোলন করিতেছি, 
আজও আমার মন বিষয়বিরহিত হইতে পারে নাই ; এ অবস্থায় আর আমার 
সর্ধনাশ করিও না। আমায় কেন অর্থ দিবে? আমি সাধু নহি, মহান্ত নহি, 
আমি সিদ্ধপুরুষ নহি, আমি কিছুই নহি। আমি পণ্ডিত নহি, আমি ধনবানের 
পুত্র নহি, আমি সন্তরান্ত কুলোত্তব নহি, আমি এখন ব্রাঙ্ষণও নহি। কতবার 
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উপবীত ধারণ করিলাম, কি জানি কোথায় হারাইয়া যায়। আমায় অর্থ / 
দিলে দি হইবে? অর্থ দিবার অনেক স্ুপাত্র আছে, তুমি তাহাদের সাহায্য 
«কর, বিশেষ ফল পাইবে।” 

লক্মীনারায়ণ কহিলেন, “আপনার এই কথায় আমি অনুমোদন করিতে 
পারিলাম না। আপনার সম্বন্ধে তাহা থাটিতে পারে না । আপনি কি, তাহা 
আমি জানিতে পারিয়াছি এবং সেই জন্যই অগ্ভ এই প্রস্তাব করিয়াছি । আমি 
জানি যে, আপনার মন বিষয় হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে । তিল 
যেমন জলের উপরে ভাসে, সেইরূপ আপনার মন বিষয়ের উপরে ভাসিবে। 
অহং-ভাবের কথ! যাহ! বলিলেন, তাহ! এ প্রকার মনে কখনও স্থান পায় না।” 
পরমহংসদেব কহিলেন, "তৈল এবং জল একত্রে মিশ্রিত না হউক, কিন্ত 
তখনই জলে তৈলের গন্ধটী বাহির হইয়া দ্রিনকতক পরে তৈল এবং জলের 
সংযোগ স্থানটী পচিয়া যায়। সেই প্রকার বিষয়ের সহিত মনের সংযোগ 
হইলে, মনটীতে প্রথমে বিষয়ের দুর্গক্ধ বাহির হইবে এবং পরে মন বিকৃত 
হইয়া যাইবে ।” 

লক্ষমীনারায়ণ কহিতে লাগিলেন, “তাল, ইহাতে যদি এতই আপত্তি থাকে, 
আপনার কোন আত্মীয়ের নামে হউক ।” পরমহংসদেব তথাপি অসম্মত হইলেন 
এবং বলিলেন, “তাহাতেও আমার মনে ছায়। পড়িবে। আমি জানিব যে, 
অর্থ আমার, বেনামী করিয়! রাখিয়াছি ; ইহা! আরও দৌষ।” লক্মীনারায়ণ 
পুনরায় অতিশয় আগ্রহ পূর্বক কহিলেন, “আপনাকে এই টাকা অবস্তই গ্রহণ 
করিতে হইবে । আমি যখন একবার আপনাকে দান করিয়াছি, তাহ কোন 
মতে আর গ্রহণ করিতে পারিব না। আপনার যাহা ইচ্ছা। হয়, করিবেন ।” 

লক্ষমীনারায়র্ণের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইতে না৷ হইতে, পরমহংসদেব 
একেবারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিয়। উঠিলেন-_-“মা ! এমন লোককে 
কেন আন ম! ! যাহার! তোমার নিকট হইতে আমাকে বিচ্যুত করিতে চায়, 
তাহারা যে আমার পরম শত্রু ম11” এই বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া 
পড়িলেন। লক্ষমীনারায়ণ যারপরনাই অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা প্রার্থন৷ করিতে 


লাগিলেন। পরমহংসদেব তাহার স্বতাবসিদ্ধ মিষ্ট কথায় লক্ষমীনারায়ণকে পূর্ব্ব 
প্রকৃতিস্থ করিয়! দিয়াছিলেন। * 
* মধুর বাবুএক সময়ে পরমহংসদেবের নামে ৫০,০৯০ টাকা কাগন্জ করিয়া দিতে 


চাহিয়াছিলেন, পরমহৎসদেবও সে সময়ে মুরকে ভাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া তাহ! হইতে নিবৃত্ব 
করিয়াছিলেন। 
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ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের সহিত কেশবচন্ত্র সেনের 
পরিচয় হইয়াছিল । কেশব বাবু পরমহংসদেবের প্ররুত ভাব জ্ঞাত হইবার 
নিমিত্ত ছুই তিন জন ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই 
্রাঙ্ষের৷ মন্দিরবাটীতে ছুই তিন দিবস অবস্থিতি পূর্বক পরমহংসদেবের 
অবস্থা তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিমাণান্সারে স্থিরীকৃত করিয়া পরমহংস- 
দেবকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, “মহাশয়! আপনাকে একজন তক্ত 
বলিয়। আমাদের বিবেচনা হইতেছে। কিন্ত আপনি কখন হরি হরি বলেন, 
আবার কখন কালী কালী বলিয়া নৃত্য করেন। এ প্রকার অন্ধভাবে না 
থাকিয়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আচার্ষ্যপ্রবর শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
শরণাপন্ন হউন, আপনার পরিত্রাণ হইবে এবং আপনি মুক্তিলাত করিবেন। 
তাহার নিকট চতুর্ধর্গের ফল পাওয়া যায়।” পরমহংসর্দেব কোন ফলাকাঙ্ষী 
নহেন বলিয়৷ কথাগুলির প্রতি কিছুই আস্থা! স্থাপন ন৷ করায়, ব্রাঙ্গেরা বিরক্ত 
হইয়া তথ! হইতে প্রস্থান করেন। 
__ কেশব বাবু প্রেরিত অনুচরবর্গ দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক পরম- 
হংসদেব সম্বন্ধীয় কথাগুলি আচার্ধ্যকে নিবেদন করিলে, তিনি সশিষ্যে অনতি- 
বিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেশব বাবুকে দেখিবামাত্র পরমহংস- 
দেব তাহার মনের অবস্থা পরিদ্রাত হইয়াছিলেন। তিনি তন্নিমিত্ত প্রথমেই 
্হ্মশক্তি লইয়! বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। কেশব বাবুর বিশেষ গুণ ছিল যে, 
কুতার্কিক বা অবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তৎকালে নিরাকার ঈশ্বরই মামি- 
তেন । তাহার ধারণ! ছিল যে, ঈশ্বর অরূপ, কখনই আ্কারবিশিষ্ট হইতে 
পারেন না। পরমহংসদেব বলিলেন যে “শক্তি স্বীকার না করিলে, ব্র্ধ- 
জ্ঞান লাভ হইতে পারে না।৮ কেশব বাবু শক্তি মানিতেন না এবং ব্রহ্ষো- 
পাসনায় উহ! নিশ্রেয়াজন বলিয় নিজ সরল বিশ্বাস যাহা, তাহাই কহিলেন। 
পরমহংসদেব অতঃপর বলিলেন, “তোমার এরূপ সংস্কার সম্পূর্ণ ভুল। ব্রদ্মের 
লক্ষণ কি? পঞ্চতত্ব যথ! পৃথিবী, জল, তেজ, বায এবং আকাশ ও 
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পঞ্চতন্াত্র যথা_শবদ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির অতীত যে বন্ত, তাহাকে 
,ব্রন্ধ কহে। কিন্বা, তিনি অদ্বিতীয়, নিরাকার, নির্বিকার ও চিন্ময় স্বপ্নপ। 
তাহাকে জানিতে হইলে, তাহার সৃষ্টি বিশ্লিষ্ট করিতে হয়। সৃষ্টি তাহা হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনিই করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনিই উপাদান ও 
নিমিত্ত কারণ। তাহার দ্বারা ও তাহা হইতে যদ্পি সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহ 
হইলে শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, কেহ তাহাকে নিন বলে, গুণ- 
ময় পদার্থ তাহার শক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। বলিতে গেলে যদিও ব্রহ্ম ও শক্তি 
ছুইটী কথা আসিয়! থাকে, কিন্তু প্ররুতপক্ষে তাহা নহে। ব্রঙ্গ বলিলে ধাহাকে 
বুঝায়, শক্তি বলিলেও তাহাকেই নির্দেশ করিয়। দেয়। ব্রহ্ম শক্তিতে বিরাজিত 
অথব! শক্তি ব্রন্মে নিহিত আছেন। এক পক্ষে; ব্রদ্গের অনন্ত শক্তি স্বীকার 
কর৷ যায়, এবং অপর পক্ষে অনন্তর শক্তির সমষ্রিকে ব্রহ্ম কহ! যায়। ব্রচ্গের 
একটী নাম সচ্চিদানন্দ। সৎএপত্ত্য ব নিত্য, চিৎবজ্ঞান এবং আনন্দ-_ 
আহ্লাদ, অর্থাৎ ব্রহ্ম “সত্য বা! নিষ্কা স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ । 
অতএব এই ত্রিবিধ তাবের সমষ্িই ব্রঙ্দ। ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ধ 
শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি। অগ্নি বলিলে আমর! ইহার শক্তির তাব 
অগ্রে উপলব্ধি করিয়া থাকি, বথা-- উত্তাপ, বর্ণ এবং দাহিকা শক্তি, অথবা 
এই শক্তিত্রয়ের সমষ্টিকে অগ্নি বলে। যগ্যপি ইহার শক্তিগুলি স্বতন্ত্র কর! 
যায়, তাহা হইলে অগ্থি থাঁকবে না। । এন্লে অগ্নি ও অগ্নির শক্তিবিশেষ যদ্দিও 
দ্বৈত ভাবের পরিচায়ক হইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, উহ! একেরই 
অবস্থাবিশেষ। যেমন হুপ্ধ ও তাহার ধবলত্ব। ছৃুপ্ধ যে বস্ত, ধবলত্ব তাহারই, 
তাহা দুগ্ধ ছাড়া নহে। যগ্চপি ব্রহ্ম শক্তি অভেদ হয়, তাহা হইলে বর্গ 
এবং শক্তি ছুইটী স্বতন্ত্র শব্দে উল্লেখ করিবার হেতু কি? যেমন, এক ব্যক্তি 
লিখিতে পারে, পড়িতে পারে, নাচিতে পাবে, গাইতে পারে, বাজাইতে পারে 
এবং চিত্র করিতে পারে। এস্থানে ব্যক্তি এক, শক্তি নানাপ্রকার। সেইরূপ, 
যে সময়ে ব্রন্গের অনন্ত শক্তির স্বতন্ত্রতাব প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, তখনই 
ঞঁ শক্তিদ্রিগের কোন প্রকার অবলম্বন স্বীকার করিতে হইবে । অবলম্বন 
না থাকিলে, শক্তি সকলকি প্রকারে .অবস্থিতি করিয়৷ থাকে ? এই নিমিত 
সচ্চিদধানন্দ শব্দের দ্বার ব্র্মের অবস্থাটা সুন্দররূপে পরিজ্ঞাত হইয়া যাইতেছে । 
সৎ- নিত্য, এইটি ব্রহ্মপদ্বাচা । এ অবস্থাটী বাক্য মনের অতীত । নিত্য-_ 
এই শব্দটার কি ভাব এবং আমরা বুঝিই বাকি? অনিত্য বস্ত দেখিয়া 
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ম্লামর! যে ভাব লাত করিয়! থাকি, তাহার বিপরীত তাবকে নিত্য কহে, ইহ 
অন্মান করিবার বন্তও নহে। চিৎ অর্থেজ্ঞান। এই চিৎ-শক্তি দ্বারা গং 
উৎপত্তি হইয়াছে । জ্ঞান-শক্তিই সর্ব প্রধান সৃষ্টির নিদান স্বরূপ। সাধারণ 
ৃষ্টাত্তস্থলে একটী কাঠের পুতুল গৃহীত হউক। পুতুলটী কাঠের দ্বারা গঠিত । 
গঠন করিল কে? সেই ব্যক্তি; বা তাহার হস্ত, কিস্বা কোন যন্ত্রবিশেষ ? বাটালি 
কিম্বা করাতকে কারণ বলাযায় না । অথবা কাঠকেও ওৎপত্তিক কারণ 
বলিলে ভুল হয়। এস্থলে সেই বাক্তির ভ্ঞানশক্তিকে নির্দেশ করা হইয়াছে। 
মিশ্বী, তাহার জ্ঞানশক্তির সাহায্যে একজাতীয় কাঠের নান! প্রকার গঠন 
করিতে পারে। গঠনের উপাদান কারণ কাঠ, সমবায় কারণ যন্ত্রা্দি এবং 
নিমিত্ত কারণ মিন্ত্রীকে কহা যায়। এই চিৎশক্তি হইতে যাহ কিছু দেখিবার, 
গুনিবার, বলিবার ও উপলব্ধি করিবার আছে, ছিল বা হইবে, ততৎসমুদয় চিৎ- 
শক্তির অন্তর্গত। চিৎশক্তি হইতে সৎ বা! নিঃত্যর প্রকাশ পাইয়। থাকে । যেমন 
উত্তাপ-শক্তি অগ্রির পরিচায়ক । উত্তপ্তত। না থাকিলে অগ্নি বলিয়৷ কে জানিতে 
পারিত? উত্তাপ-শক্তির দ্বারা যে প্রকারে অগ্মির অস্তিত্ব নিরূপিত হইল, চিৎ- 
শক্তির দ্বার সেইরূপভাবে ব্রহ্ম নিরূপিত ব! তাহাকে উপলব্ধি করা যাইতে 
পারে । যদিও এস্থলে সৎ বা ব্রহ্ম এবং চিৎ বা শক্তির মধ্যে তেদ দেখান হইল, 
কিন্তু একত প্রস্তাবে ভেদ নাই, তাহা একেরই অবস্থাবিশেষ । 

“ব্রহ্ম শক্তির ভেদাভেদ আরও সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। 
যেমন জলাশয়ের জল । জল যখন স্থির থাকে, তখন তাহাকে ব্রহ্ম বা৷ সৎ অথবা 
পুরুষ কহা৷ যায়, কিন্তু তাহাতে ঢেউ উঠিলে, চিৎ বা৷ প্রর্কাতির ভাব আসিয়া 
থাকে। যখন কোন কার্ধ্য নাই, সৃষ্টি নাই, তখন তিনি বন্ধ বা অচল, অটল, 
স্থমেরুবৎ। কার্য্য আদিলেই শক্তির খেলা বলিতে হইবে। 

ধত্রন্ধ পুরুষ এবং শক্তি প্ররুতি। কারণ, একের আশ্রয়ীভূত আর একটা, 
এই নিমিত্ত ব্রদ্ধ পুরুষ এবং শক্তি প্রক্কৃতি বলিয়া উল্লিখিত। যেমন/ বৃক্ষ 
পুরুষ ও তথেষ্টিত লতা স্ত্রী শব্দে অভিহিত হইুয়া থাক্ে। নৌকা! ব্লীবলিঙ্গ, 
তন্মধ্যে আরোহী থাকিলে, উহা স্ত্ীর্লিঙ্গবাচক হইবে । তুমি একথানি চিত্রপট 
প্রস্তুত করিলে, চিত্রটী তোমার চিত্রকর! শক্তি হইতে তোমার দ্বারা জন্মিল 
এই জন্ত তুমি পুরুষ, তোমার চিত্রকরা শক্তি তোমার স্ত্রী এবং চিত্রটী সম্তান- 
বিশেষ। সেই প্রকার ব্রহ্ম পিতা, শক্তি মাতা এবং আমর! সন্তান স্বরূপ । 
অতএব ব্রন্মোপাসনার প্রথমে শক্তির উপাসনা করা কর্তব্য। কারণ, ব্রহ্ম 
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হইতে ্ষ্ট পদার্থ পরধ্যস্ত শক্তির শ্্য বা অধিকার । যাহা লইয়া ব্রন্মোপাসর্ন 
করি'বৈ, তৎসমুদায় শক্তির সম্পত্তি জানিবে। ব্রহ্গোপাসনায় উপযুক্ত হওয়া 
"ও সেই অবস্থায় আনয়ন করিবার শক্তি, শক্তি ভিন্ন কাহারও শক্তি নাই। 
কারণ, যাহ! বলিবে অথব! যাহ1 করিবে, তাহ শক্তির অন্তর্গত । ভক্তি শক্তির 
সম্পত্তি, ভাব ও প্রেম শক্তির সম্পত্তি, ফলে যে সকল উপকরণাদি লইয়া ব্রহ্ম 
পুজ| করিবে, তাহ। শক্তি ভিন্ন আর কাহারও নহে। শক্তি অতিক্রম করিয়। 
যে কাহারও ব্রদ্মোপাসন! হয় না, তাহার কারণ এই । ব্রন্মোপাসনার ষে সকল 
প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে কোন প্রকার ভাব অবলম্বন ভিন্ন সাধন কার্ধ্য 
হইতে পারে না। হয় পিতা পুত্র সম্বন্ধ, না হয় প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ, কোন স্থানে 
সৃষ্টিকর্তা বা স্ঞ্জিত সম্বন্ধ এবং কোন স্থানে বাজ। প্রজা সন্বন্ধ, এই সন্বন্ধগুলি 
সুন্দর বটে, কিন্ত স্থানে স্থানে ভাবের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পিতা বলিলে 
মাত৷ চাই, স্থষ্টিকর্তী বলিলে কত্র্টী চাই, কারণ, কেবল কর্তা একাকী সৃষ্টি 
করিতে পারেন না। কথায় বলে, মাঁকে দিয়ে বাপকে চেনা । মা নাই, বাপকে 
স্বীকার করিতেছি, ইহ! যারপরনাই স্বাভাবিক । এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে 
যে, উপরোক্ত ভাবে মাতৃ বা ওৎপস্ঠিক স্থানটী ব্যবধান রহিয়াছে । অতএব 
ধ মাতৃ স্থানটিই সকলের উৎপত্তির স্থল, উহাকে মা বলা যায়। এ মা বা 
চিৎশক্তি কেবল স্থষ্টিস্থিত বস্তু কেন, অবতার বল. রূপ বল, জ্যোতিঃ বল, 
সকলই প্রসব করিয়! থাকেন। এই জন্য 
“অনস্ত রাধার মায়। কহনে না যায়, 
কোটি কৃষ্ণ, কোটি রাম, হয় যায় রয়" 
বলিয়া উল্লেখ কর! হয় । মুখে শক্তি অস্বীকার করিলে চলিবে না, শক্তি ব্যতীত 
কোন কার্য্যই হইতেছে না। দেখ জড় জগৎ, উহা! কিরূপে চলিতেছে? 
শক্তিতে । দেখ সৌরজগৎ, উহাও শক্তিতে চলিতেছে । মনুষ্যগণ দেখিতেছে 
দর্শমি শক্তিতে, আহার পরিপাক হইতেছে পাক শক্তিতে, কথা কহিতেছে বাক্‌ 
শক্তিতে এবং অচ্থভর্‌ করিতেছে স্পর্শ শক্তিতে । যে দিকে দেখ, কি বাহিরে, 
কি অভ্যন্তরে, কি উর্ধে, কি অধোদেশে, শক্তির কার্য্য নাই, এমন স্থানই 
কুত্রাপি দেখা যাইবে না। মনোনিবেশ পূর্বক চিস্তা করিয়া দেখ, অনায়াসে 
বুঝিতে পারিবে । 
«যে শক্তিতে জগৎ স্ষ্ট হয়, কথিত হইয়াছে, তাহাকে চিৎশক্তি বামায়৷ 
কছে। এই মায়! কাঁ্যবিশেষে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। একটীকে 
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-মায়। এবং অপরটীকে অবিদ্যা-মায়৷ কহে । বিগ্যা-মায়ার অন্তর্গত বিবেক 
এবং বৈরাগ্য ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাতসর্যা অবিদ্যা-মায়ার অন্তর্গত 
বলিয়া উল্লিখিত। জীবগণ যখন অবিদ্যা-মায়ায় অতিভূত থাকে, তখন তাহারা 
ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে পতিত হইয়া যায়। তাহারা ষড় রিপুর দোর্দ প্রতাপে 
. এমনি বিমুগ্ধ ও পরাজিত হইয়! পড়ে যে, তাহার! আপনাদের বিস্থৃত হইয়া 

রিপুদিগের আয়ব্বাধীনে এককালে উৎসরারত হইয়া যায়। মহাশক্তির উপাসন। 
করিলে রিপুগণ ক্রমে বিদুরিত হইয়া যায়, তখন মনোরাজ্যে বিবেক ও বৈরাগ্য 
আসিয়। অধিকার বিস্তার করে। তখন মন ভাবরূপ রাজপথ প্রাপ্ত হইয়৷ 
মহাভাবময়ী মহাশক্তির শক্তিতে বর্ষে যিলিত হইয়া যায়। ব্্গ বর্গ করিয়া ত 
দেখিয়াছ, কিছুই প্রাপ্ত হও নাই। একবার ম| কিন্বা সচ্চিদানন্দময়ী অথবা 
ব্রহ্মময়ী বলিয়া ডাক দেখি, এখনি তাহার ধনে ধনী হইয়া যাইবে ! যে ঈশ্বর- 
দর্শন এখন অদর্শন হইয়া রহিয়াছে, তাহ! দর্শন করিবে, ভাবে নহে, প্রত্যক্ষ 
করিবে। যে ঈশ্বরকে অক্তেয় বলিয়। বোধ করিতেছ, এ বোধ মায়িক মনে 
' হইতেছে; তাহার সহিত বাস্তবিক বিহার করিবে। 'ৈ ঈশ্বরকে জ্ঞানে নিরা- 
কার বলিয়! সাব্যস্থ হইয়াছে, তাহাকে সাকার রূপে নিকটে পাইবে, স্পর্শ 
করিবে ; ভাবিতেছ, হয় কি না হয়? করিয়া দেখ। একবার অকপট চিত্তে 
বালকরৎ বুদ্ধিতে ম1 ম| বলিয়া কীদিয়। দেখ। বল, কোথায় আনন্দময়ী ! ম! 
আনন্দঘনমৃত্তি দর্শন দিয়া আনন্দধামে লইয়া যাইবেন। তাহাকে চায় কে? 
পাছে তিনি আইসেন, পাছে তাহার দর্শনলাভ হয়, এই জন্ট একেবারে তাহার 
রূপ উড়াইয়। দিয়। নিশ্চিন্ত হইয়! বসিয়া থাকিলে কি দেখা যাইবে? ঈশ্বর 
দর্শনের জন্য কাহার আকাজ্ষ। আছে? কে ত্বাহাকে দেখিতে পাইবে বলিয়া 
সাধন ভজন করিয়া থাকে ? ধন হইল না বলিয়া এক ঘটি কাদিবে, পুত্র হইল 
না বলিয়া দশ ঘটি কাদিবে, মান্য হউক বলিয়া কাদিয়া তাসাইয়া দিবে। কিন্তু 
ঈশ্বর লাতের জন্য বল দেখি এক ফোটা চক্ষের জল কেহ কখন কি ফেলিয়াছ? 
যে কীদিয়াছে, যে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছে, তাহার নিকটে তিনি প্রকাশিত 
হইয়া আছেন । সে প্রাণে প্রাণে তাহার রসাস্বাদন' করিতেছে। যগ্ভপি দেখা 
দাও বলিয়। বাবে। ক্ষণ, বারে। দিন। বারে মাস, অথবা বারে বৎসর ( এতদ্বার। 
অন্ুরাগের তারতম্য দেখাইয়াছেন ) কীদ, অবস্তই দেখা পাইবে, তাহার কিছু- 


মাত্র সন্দেহ নাই। 
“শক্তির কোন বিশেষ একটি না নাই । কেহ কালী বলে, কেহ রাধা 
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বলে, কেহ ব! মা বলিয়া ডাকে । শক্তি এক, তাহার নাম অনস্ত। যেক 

যে ্্ধে বা যে ভাবে তাহাকে ভাকা৷ হয়,তাহ। একেরই জানিবে। শাস্ত্রে 

, পধশশঘবর্ণ-রূপিণী বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, জগতে যত 
প্রকার বর্ণ আছে, ষদ্দারা আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি, তৎসমুদায় 
বর্ণ দ্বারা তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মহাশক্তিকে যে কোন নামে বা 
'ষে কোন ভাবে মনঃসংযোগ করিয়া ডাক, অন্তর্যামিনী সেই মুহূর্তে মনোভীষ্ট 
পূর্ণ করিয়া দিবেন 1” পরমহংসদেব এইরূপ নানাবিধ উপদেশ দ্বারা কেশব 
বাবুকে শক্তি স্বীকার করাইয়া! লইয়াছিলেন। 

ব্রদ্ধোপাসনায় কি জণ্ত শক্তি-সাধন আবশ্তক, তাহ। পরমহংসদেব এই 
রূপ কহিয়াছেন। মনুষ্যগণ যাহা দেখিতে পায়, অথবা যাহ! অন্ুতব করিতে 
পারে, তন্মারা সেই বস্তব বা ভাব যে প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা, কেবল 
উদ্দেস্তে সেরূপ হয় না। ভাব চাই, জ্বাব ব্যতীত সকল বস্তই শূন্য ও অন্ধকার- 
ময়। আমরা বাল্যকালাবধি শান্ত: দন্ত, সধ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, এই পঞ্চ 
ভাব পরিবার মধ্যে শিক্ষা করিয়! থাঁকি । এইরূপ ভাবশিক্ষ। মন্থয্য-স্বভাবসিদ্ধ 
শাস্ত, দাস্য ও সথ্যভাব প্রায় মন্য্যমত্রেরই আছে। বাৎসল্য ও মধুর কাহার 
নাও থাকিতে পারে। শান্ত ও দাস্ততাব পিতা মাতার ও অন্তান্ত গুরুজনের 
নিকট শিক্ষা! করা যায় অথবা তাহাদের প্রতি মন্ুষ্যের স্বাভাবিক যে শ্রদ্ধা 
ভক্তির ভাব প্রদর্শিত হয়, তাহাকে শান্ত ও দ্রাস্ততাব কহে। বয়স্ত ও ভ্রাতা 
তগিনীর সহিত সখ্যতাব, বাৎসল্য ভাব সন্তান সম্ততির প্রতি এবং মধুরভাব 
স্বামী ও স্ত্রীতে লক্ষিত হইয়া থাকে! 
কথিত হইল যে,পিত এবং মাতার প্রতি সন্তানের শান্ত ও দ্ান্তভাব বিক- 

শিত হইয়া থাকে; কিন্তু পিতা সন্তানের মঙ্গল কামনায় কিঞ্চিৎ কর্কশ ব্যব- 
হার করিয়া থাকেন এবং জননীর অপেক্ষ। তাহার” ন্নেহ অল্প, তাহার সন্দেহ 
নাই। জননীর ভাব সেরূপ নহে। সন্তান যতই দোষের দোষী হউক, তাহার 
চক্ষে নির্দোষী বলিয়া পরিগণিত । যাকে একবার ম1 বলিয়! ডাকিলে সন্তানের 
মনে যেমন শাস্তি হয়) মাও তেমনি আনন্দিত হইয়া থাকেন। তথায় ভয়ের 
লেশমান্র থাকে না; কিন্তু পিতা বলিলে সে প্রকার তাব হয় না। মাতার 
নিকট দৌধ স্বীকার করিতে তয় হয় না, কিন্তু পিতার নিকটে অপরাধী সন্তান 
অগ্রসর হইতেই অসমর্থ হয়, দোষ স্বীকার করিবে কি? এই নিষিত্ত 
মাতৃভাবের সাধনই উত্তম । মাতৃভাবের সাধনের আরও হেতু আছে। মহুষ্য- 
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চনত শ্বতাবতঃ ছক । নারীর কথা হইলেই কুৎসিত ভাবের উদ্রেক হইয়া 

মনকে একেবারে নিকষ্ট পণ্ডবৎ করিয়া তুলে। সখ্যভাবেও মনের সমতা? রক্ষা 
করা যায় না। কিন্তু মাতৃভাবে সে প্রকার দোষ ঘটিতে পারে না। মাতৃভাবে” 
ঈশ্বর-সাধন! করিলে মন ক্রমে উচ্চগামী হয় এবং পৃথিবীর বিশেষ আকর্ষণী 
কামিনী হইতে বক্ষা পাইয়া থাকে । 

কেশব বাবু মধ্যে মধ্যে অবসর ক্রমে পরমহংসদেবের নিকট গমন করিতে 
লাগিলেন এবং ভূরি ভূরি জীব্ত দৃষ্টান্তের দ্বার ও ব্রহ্গতত্ববিষয়ক নিগুঢ় ভাব 
সকল হৃদয়ের স্তরে স্তরে স্থাপন করিয়া তদন্থরূপ আপনাকে প্রস্তত করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তিনি কখন তর্ক করিতেন না, অথবা কোন কথা জিজ্ঞাস 
করিতেন না, অবাক্‌ হইয়। শুনিয়া যাইতেন। 

কেশব বাবুকে এইরূপে উপদেশ দিয়া তাহাকে আর এক ছণাচে ঢালি- 
লেন। কেশব ঈশ্বরকে দয়াময় করুণাময় বুলিয়া জানিতেন, এক্ষণে মা শক 
বলিতে শিখিয়া, নিরস, শু, নিরাকার ব্রহ্ম হইতে রসাল মাতৃ ভাব পাইলেন। 
তিনি তদবধি মাতৃ তাবে উপাসনা করিতেন। তিনি এত দিনে ব্রহ্ম এবং 
ঈশ্বরের প্রভেদ বুঝিলেন। ব্রঙ্গ যে বলিবার কিন্বা ভাবিবার বস্ত নহে, তাহাও 
তিনি জ্ঞাত হইলেন। তিনি সেই জন্য চিদ্ঘন রূপের অনুবস্তাঁ হইয়া ভজনা-, 
নন্দ সম্ভোগ আরম্ভ করিলেন। 

পরমহংসদেব যখন দেখিলেন যে,কেশব বাবু শক্তির রপাম্বাদন পাইয়াছেন, 
তখন তিনি বলিলেন যে, ভগবান্‌, ভাগবত ও তক্ত, তিনই এক | অর্থাৎ যিনি 
ভগবান্,তিনিই ভাগবত ও তিনিই তক্ত | কেশব বাবু এই কথা গুনিয়া আশ্চর্য্য 
হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অদ্য কেশব বাবুর মহা! পরীক্ষার দিন। 
ধাহারা ঈশ্বর এবং জীব স্বতন্ত্র বলিয়। স্বতন্ত্র দলের স্থষ্টি করিয়াছেন, ধাহারা 
সর্বত্রে ঈশ্বরজ্ঞানকে বহু ঈশ্বরবাদী বলিয়া একেশ্বরবাদের আড়ম্বর করিয়া 
থাকেন, আজ সেই গর্বিত ধর্ন্বেবীদিগের সন্ধিকাল উপস্থিত। কেশব লাবু 
কোন কথা কহিলেন না। পরমহংসদেব কহিতে লাগিলেন;ভগবান্‌, ভাগবত ও 
ভক্ত, তিনকে এক বলিবার উদ্দেশ্ত এই ঈশ্বরকে তগবান্‌ কহে, তাহার 
গুণান্বাদ যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাকে ভাগবত ও সেই ভাগবতীয় ভাব 
যাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে ভক্ত বলে। তক্তের অবস্থা সাধকের ন্যায় নছে। 
কারণ সাধকাবস্থায় কেমন করিয়া! লীলারসময়কে হৃদয়ে ধারণ করিবেন, সাথ- 
কের এইমাত্র চেষ্টা থাকে। পরে যখন ভগবান্‌ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, 
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তথায় তিনিই তাহার বাসস্থান নির্মাণ করিয়া, তখন সেই ভক্তের হৃদয় মধ্যে 
কার্ধ্যংকরিয়। থাকেন। সুতরাং ভগবানের স্ব-স্বরূপের অবস্থার সহিত তাহার 
'্ভক্তহদঘবিহারকালীন অবস্থার কোন প্রতেদ থাকে না। যেমন, মূর্খের 
ভিতর পাণ্িত্য শক্তি জন্মিলে তাহাকে পণ্ডিতই বলিতে হইবে। পূর্বে 
মূর্থাবস্থা ছিল বলিয়া চিরকাল তাহাকে সেই আখায়ে পরিচিত হইতে 
হয় না। 

ভক্তের! ঈপ্বরকে পরমাম্মীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, এমন কি তাহাকে 
তাহাদ্দের জীবনের জীবন স্বরূপ, আত্মার পরমাক্। স্বরূপ স্থির করিয়া থাকেন। 
তাহার পাদপন্ধে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া, আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, 
সকল সময়েই তাহাকে প্রত্যক্ষ দেশিয়] তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকেন। 
যেমন, কোন ব্যক্তি বাতাহত হইয়া সমুদ্র-তরঙ্গে নিপতিত হইলে আপনাকে 
জোতের বিপক্ষে পরিচালিত করিতে. পারে না । তাহাকে তাহার গত্যন্থ্যায়ী 
ইতস্ততঃ ভালিয়। যাইতে হয়? চিদান্নন্দ সাগরে পতিত হইলে ভক্তদিগেরও 
সেইরূপ অবস্থা ঘটয়। থাকে । তক্তেরা অগত্যা তাহার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর 
করিতে বাধ্য হয়। এ প্রকার আত্মনিবেদিত ভক্তের যাবতীয় কার্য স্বয়ং তগ- 
বান্কেই সম্পন্ন করিতে হয়। যেমন, কোন ব্যক্তিকে কেহ অভিভাবক জ্ঞান 
করিলে, তাহার সকল কার্য্যেই তিনি উপস্থিত থাকিয়া আশ্রিত ব্যক্তিকে 
উদ্ধার করিয়! থাকেন। কিন্তু যগ্পি সেই আশ্রিত ব্যক্তি মৌখিক অভিভাবক 
স্বীকার করে এবং আপন ইচ্ছাক্রমে কার্য সমাধা করিয়া: লয়, তাহা হইলে 
অভিভাবক সে আশ্রিতের কোন কার্য্যেই হস্তনিক্ে করিতে চাহেন না। 
কপট ভক্তদিগের এই প্রকার দুর্দশা হইয়া থাকে। 

যেমন, কোন রাজসরকারের একট ভৃত্য আছে। ভূত্যটা রাঞ্জার বিশেষ 
অনুগত, বিশ্বাসী এবং প্রিয়। কিছু দ্রিন পরে সেই ভৃত্যের বাটীতে কোন 
কার্ঘ্য উপস্থিত হইলে, রাজাকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার মনে মনে বিশেষ 
আগ্রহ জন্মিল। শ্বল্পবেতনতোগী ভৃত্য, বাটীতে উত্তম স্থান না থাকায় অথব৷ 
কোন উপায় ন! দেখিয়। ইতস্ততঃ চিন্তা করিয়া রাজার কোন প্রিয়তম 'কর্ধ- 
চারীর নিকট আপন মনোভাব অতি দ্রীনভাবে প্রকাশ করিল। সেই কর্ম 
চারী ভূত্যের দীনতা৷ দেখিয়া নিতান্ত প্রীতি লাত ক্ষরিলেন এবং যাহাতে এই 
কথা মহারাজের কর্ণগোচর করিতে পারেন, এরূপ সুবিধা অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইলেন। ভ্তত্যের বিনয়ে 
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রাজা পূর্ব হইতেই সন্তষ্ট ছিলেন। এ প্রস্তাব হইবামাত্র তিনি দ্বিরুক্তি করি- 
লেন না। ভূত্যের অবস্থা রাজার অবিদিত ছিল না। তাহার গমনের নিষিত্ত 
যে সকল দ্রব্যাদির প্রয়োঞ্জন হইবে, তাহা রাজসরকার হইতে আয়োজন হই-* 
বার জন্য আভ্তা দ্রিলেন। রাজার এই আক্তা প্রকটিত হইবামাত্র, সেই 
ভূত্যের বাটীতে লোক প্রেরিত হইল । তাহারা প্রথমে অরণ্য পরিস্কার, 
তদনস্তর শিবির সংস্থাপন. রাজাসন স্থুসজ্জিত ও তোজনের আয়োজন করিতে 
লাগিল। পরে নির্দিষ্ট সময়ে রাজা স্বজন সমভিব্যাহারে ভৃত্যের বাটীতে 
আসিয়া উপবেশন করিলেন। তক্ত সন্বন্ধেও তদ্রপ ৷ ভৃত্যরূপ উপাসক সেই 
রাঞ্জাধিরাঙ্জ মহা প্রভুর রাজসরকারে বিশ্বাসী, বিনয়ী এবং অভিমানশূন্য হইলে, 
সাবুতক্ঞরূপ প্রি কর্মচারীদিগের অন্ুরাগভাজন হইবেন। সাধুদিগের কৃপা 
হইলে ভগবানের কপ! হইয়া থাকে । তখন তাহার নিকট যাহ অন্থরোধ করা 
হয়, তাহা তিনি রক্ষা করেন। উপাসকের ছদয়ের কথা এই যে, হৃদয়েশ্বরকে 
হৃদয়মাঝে বসাইয় ঈদুয় তরিয়। তাহাকে দেখিয়া লইবেন। রাজরাজেশ্বরের 
নিকট উপাসকের মনোভাব পৌছিবামাত্র, অস্তরারণা পরিষ্কার হইবার ব্যবস্থা 
হইতে আরম্ভ হয়। তখন কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কণ্টক রুক্ষ সকল উৎপাটিত 
হইয়! রত্ববেদী স্থাপিত হয়। প্রেম তক্তিরূপ তোজ্য পদার্থ সকল রাজভাগ্ার : 
হইতে প্রেরিত হইতে থাকে । কালক্রমে রাজাধিরাঁজ ভৃত্যের হৃদয়-কুটীরে 
আগমন পূর্ববক হৃদয়-মন্দিরস্থ রত্ববেদীর উপরে উপবেশন করেন এবং সকল 
কার্য্যই আপনি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অতএব তক্ত ও ভগবানের এইরূপ 
তাৎপর্য্য হইলে, এতদতয়ের কোন প্রতেদ দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে তগবানের 
সহিত ভাগবতের কোন পার্থক্য আছে কি না, দেখিতে হইবে। 
জীবগণ সচরাচর ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিতি করিয়। থাকে । যখন তাহারা 
মন সংযম করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হয়, তখন তাহাদিগকে ঈশ্বরাত্তর্গত কহ! 
যায়। কেন না, সে সময়ে তাহাদের অহঙ্কার, মন এবং বুদ্ধি কোঁন 
প্রকার কার্য থাকে না। ধ্যান ভঙ্গ হইলে, মন রক্ষার দ্বিতীয় উপায় ভাগবত 
অর্থাৎ যাহাতে ঈশ্বরের মহিমা এবং গুণকীর্তনাদি বর্ণিত আছে। এ অবস্থায় 
মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার ভগবানের লীলারস পানে বিভোর হইয়া পড়ে। সুতরাং 
অন্য দ্রিকে তাহারা ধাবিত হইতে পারে না। ধ্যানকালীন মনের অবস্থা 
যে প্রকার, ভাগবত বৃত্তান্ত তদন্ত সময়েও মনের অবস্থা সেই প্রকার হইয়! 
থাকে। এই নিমিত্ত এতছুতয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলিয়! ব্যক্ত করা 
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যায়। ,তক্ত-স্বভাব স্বতন্ত্র প্রকার। তাহারা একাকী নির্জন স্থানে সদা সর্বদা ॥ 
বাস করিতে পারেন না অথবা চাহেন না। তজ্জন্য সময়ে সময়ে তক্তসমাজে“ 
'আসিয়। মিলিত হইয়! থাকেন। ভক্তদিগকে দেখিলে ভগবানকে স্মরণ হয়; 
তীহার ভাব সকল ক্রমান্বয়ে মনোমধ্যে উদ্দীপিত হইয়! যায়। যেমন, শোলার 
আত দেখিলে সত্যের আতা মনে হয়, উকীলদের দেখিলে আদালতের কথ 
স্মরণ হয়, তেমনি ভক্ত দেখিলে ঈশ্বরের তাবই ল্মাসিয়া থাকে । এই রূপে 
শরীরের অবস্থাত্তর সংঘটিত হইলেও মনের এক অবস্থা অনায়াসে সংরক্ষিত 
হইতে পারে ; অর্থাৎ ধ্যানে ভগবান্‌, ভাগবত-রূপে তগবান্‌ এবং ভক্তরূপেও 
তগবান্‌, মনের অবস্থা বিচারে একাবস্থা নিরূপিত হইতেছে । এইজন্য ভগবান্‌, 
ভাগবত ও তক্ত এক বলা যায়। 
একদ1। গোকুলকুলরাজ্ী যশোদা! গোকুলবিহারী গোপালের কোন সংবাদ 
না পাইয়। প্রেমময়ী রাধার নিকট 'গঞ্কন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা গো! 
তুমি আষার গোপালের কোন সংবাষ্ধ জান কি?” মহাভাবময়ী তখন তাবে 
নিমগ্ন ছিলেন। যশৌদার কথা ত্াীর কর্ণগোচর হইল বটে, কিন্তু মনের 
নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না। ঘখন যোগমাতার যোগ তঙ্গ হইল, তিনি 
, সম্মুখে নন্দরাণীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণিপাত 
করিলেন এবং সহস! কি জন্ত আগমন করিয়াছেন, তাঁহার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন। যশোদ! তদ্ধিবরণ নিবেদন করিলে পর, শ্রীমতি তীহাকে নয়ন 
মুদ্রিত করিয়া গোপালের রূপ চিন্তা করিতে কহিলেন। যশোদা নয়ন মুদ্রিত 
করিবামাত্র মহাভাবময়ী তাহাকে মহাভাবে অতিভূত করিয়া ফেলিলেন। 
তিনি ভাবাবেশে গোপালকে দেখিতে লাগিলেন। গোপালরূপ দর্শন করিয়া 
যখন ভাবত্রষ্ট হইলেন, তখন শ্রীমতির নিকটে এই বর প্রার্থনা করিলেন, “মা ! 
আমি যেন নয়ন মুদ্রিত করিলেই গোপালকে দেখিতে পাই। একাকিনী 
.থাফ্িলে যেন আমার জিহ্বা গোপাল নাম জপ করিতে পারে এবং লোকালয়ে 
যাইলে যেন গোপালেরই স্ব-গণকে দেখিতে পাই।” 
পরমহংসদেব এইরূপ নানাবিধ দৃষ্টান্ত প্রদান পূর্বক কেশবচন্দ্রকে ভগবান্‌ঃ 
ভাগবত ও ভক্ত বুঝাইয়! দিয়াছিলেন। তিনি যখন কোন উপদেশ প্রদান 
করিতেন, তাহার সহিত আর একটী পদার্থ মিশ্রিত থাকিত। সেই পদার্থের 
মোহিনী শক্তির দ্বার সকলেই বিমোহিত হইয়া যাইতেন। সেই শক্তি কেবল 
তাহারই ছিল। উপদেশ অনেকেই দিয় থাকেন, কিন্তু তাহার সাময়িক 
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্ার্বযও কদাচিৎ হইতে দেখা যায়। এই মোহিনী শক্তিতে কেশব বাবু 
পরাজিত হইয়া তগবান্‌, ভাগবত ও ভক্ত ত্বীকার করিয়া লইফাছিলেন। 
পরমহংসদেব তদনস্তর কৃষ্ণ, গুরু এবং বৈষ্ণব, তিনই এক, এই কথা স্বীকার 
করিতে বলেন, তাহাতে কেশব বাবু বিনীত ভাবে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে উহা 
পারিব ন!। 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


০ 


তগবান্‌্কে তক্তবাঞ্থা-কল্পতরু বলিয়। ভক্তেরা উল্লেখ করেন, সে কথাটী 
তাহাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের ফল। তাহার নিকটে যে যাহা চায়, তিনি 
তাহাকে তাহাই দিয়! থাকেন। মাতা যেমন সন্তানের আব্দার তাল মন্দ বিচার 
না করিয়া, ন্নেহবশে তৎক্ষণাৎ অতিলযিত দ্রব্য প্রদান করিয়া তাহার আনন্দ 
বর্দন করেন, ভক্ত-বংসল ভগবানও তাহাই করিয়া থাকেন। কেশব বাবু 
ঈশ্বরতত্ব লাতের জন্ত বাস্তবিক জাতি, কুল, মর্য্যাদা ও নিজ সামাজিক উন্নতি 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ ই ঈশ্বর-প্রেমরস পান করিবার জন্য 
আপনাকে উৎসাঁকৃত করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণের আবেগে, মনের উচ্ছাসে 
যে তকথানৃত লাভেচ্ছায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, তাহার কিছুমাত্র সংশয় 
'নাই। কার্য্য দেখিলেই কারণ বুঝা যায়। তাহার হৃদয় মরুভূমিপ্রায় ছিল, 
তাহার মন নিরাকার তাবিয়া একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং এক 
পথে যাইতে বিপরীত পথে যাইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যদিওক কে থ 
বলিয়াছেন এবং আমকে আমড়া বলিয়াছেন, কিন্তু সকল কথায় তাহার সরল 
ও সহজ ভাবের আভাস পাওয়া যাইত। এই গুণে ব্রাহ্মসমাজনেতা পরমহংস- 
দেবের ক্কপা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার সরল প্রক্কৃতি ও সত্যান্গ- 
সন্ধিৎস্ু চিত্ত ছিল বলিয়া “পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাৰ * 








্* পরমহংসদেখের তিরোভাবের পর বর পর নববিধানসংক্নত বাৰু প্রতাপচন্্ মনুমদার ১৮৮৬, 
সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের ইণ্টারপ্রিটার নামক ইংরাজী মাপিক পত্রিকার ৮? 
পৃষ্ঠায় তাহার পন্বন্ধে এক অদ্ভুত প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকার অন্বাভাবিক মত 
পরিবর্তনের হেছু কি, তাহা! আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন-_ 
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ত্রাঙ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে স্থযধুর মা! নাষে 
সম্ম্বেধন এবং তাহার নিকট শিশুর মত প্রার্থনা ও আবার করা, এই অবস্থার 
* পরমহংস হইতেই আচার্ধ্যদেব বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন। পূর্বে ত্রাহ্ধন্ম 
গু তক ও রানের রর ছিল | পরমহংসের জীবনের ছায়। পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে 


5 ভি 06 10108506515 হিস বা 10) 1109 ইনরনিবানের মাতৃভাৰ 
গরমহংসদেব হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাহার সহিত আচার্য্যের পরিচয় হইবার পূর্বে 
তাহা বর্তমানছিল।” “30616 0515 ০101101109 9190) 87 015 50০0৫ ০000061- 
00001 20) 5597 25807 20076110090) 1)91090 60 010010 1 17) 001" 10105 
10770610119.” “কিন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহা প্রগাঢ় ষাতৃভাব এবং বালকবৎ ভক্তির পরাক্রমে 
আমাদের মাতৃভাব আশ্ধ্য রূপে বিকশিত হইতে সাহায্য হুইয়াছিল।” ৮13 010001৩7 
৪5168211790 ৪3 0 10038117977 [88700 0910, ০০৫ 100816 9৪5. 0061 
গসা3৪।”  হিদ্দুদিগের কাল্পনিক ঈশ্বরকে তিনি মাতৃভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্ত 
আমাদের মাতৃজ্ঞান বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ছিল” 47001) 9700065017 17109031690 
21710 ৮1511160001 ০0200690107 ৮৮০ 25: 00000069015 ৪017105211%90 1115,” কিন্ত 
তাহার খ্বারা আমাদের মাতৃভাবৈর ধারণ! জিশ্চিৎ জীবিত এবং প্রগাঢ় হইয়াছিল। আমরা 
উাহার মাতৃভাৰকে আধ্যাত্মিক ভাবে পরিণত করিয়াছিলাম।” [15 ০0170870101 ৩9 
811 15 07010£1651, ০৫1 60706190018 97079. 10161) 01000091910” “তাহার 
| সমুদয় ধারণা কাল্পনিক দেরদেবীর ভাবে পরিপূর্ণ ছিল; আমাদের ধারণ! বিশুদ্ধ 
একেপ্বরবাদ |” “35 85590120106 সা0]) 00) আ৩ 19210606097 10110৩ ৪00100065 
৪8 8030960 ০৬61 006 330 10111109009 01 1)916165 01 17000108103] [17018 1116 
00 060])0 701819, 99 84550018008 %/101 95179 1681110 00 1681123 100161 
116 82011090 19910, 0১9 (9০৫ 01006 [013817191080) 0116 4১1178002. 55018011108 
77089 “স্ঠাহার সংসর্গে পৌরাণিক ভারতের ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের প্রকৃতি, বাহা 
তেত্রিশ কোটি দেবদেবী বলিয়া উল্লিখিত, তাহা পূর্ববাপেক্ষ1 উত্তমরূপে ধারণা করিতে শিক্ষা 
করিয়াছি; আমাদের সহবাসে তিনি উপনিধদদের অথণ্ড সচ্চিদানন্দের ভাব উপলব্ধি করিতে 
শিক্ষাঃকরিয়াছেন।” তত্বমগ্রী ১৮০৮ শক, ২য় ভাগ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠা। কিন্তু এই 
মহাত্মা কর্তৃক ১৮+৯সালের খিষ্টিক কোয়াটারূলী রিভিউ নামক পত্রিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত 
হইয়াছিল, তাহা উদ্ধত করা যাইতেছে । ৮১1)96191055 15118101265 ন2001900) 
8৪৮ 71765197001 & 3091৩ 00৩, ৪000719805 চ0121009058) 01 050 0051 
881005 080) 19 07 01510100201 90 0200চাহ্ নুা0ছ 900. 85 800 
& 01576) 0505 006 8 9109100135 15 001 ৪ 58151700888 176 18 006 8 ড9৫870150. 
6. 0915 1 00655. চ6 07500105 9008525 00 07301)8 10৭11) 170 801817105 
ব8া)9) 106 আ015111198 00510779200. 15 9. 000? 0060 ৪0%০০709 ০01 ড60228081 
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উরস করিয়া! ফেল।” ধর্্মতন্ব ১৮০৯ শক, ১ল৷ আশ্বিন ১৯৫ পৃষ্ঠা ৮ লাইন। 
কেশব বাবুর তিতর স্বচ্ছ ও পরিক্ষার না৷ থাকিলে, পরমহংসদেবের স্ছায়া 
কখনই পতিত হইতে পারিত না। এক দিকে কেশব বাবু এবং তাহার" 
সম্প্রদায় পরমহংসদ্দেব হইতে যেরূপে তাহাদের অবস্থান্থরূপ ধন্দম গঠন করিতে 
হয়, তাহার বিশেষ সুবিধ! পাইলেন । পরমহংসদেবও কেশবের রন্ঠায় বুদ্ধিমান্‌, 





৫০০৮০9৩১, ৩35 ও, 10015007 200৫ 15 9৩6৪ মিচ হম 709 ৩৮০০৫ 
[06010800706 079 19016800107 ০ 01১9 0719 00121999, 17770105 10917, 80১00 09 
[61708) 400108002. 52071012108091108,” “তাহার ধর্ম কি? হিন্দুধর্ম, কিন্ত ইহ এক 
আন্চর্যা প্রকার হিন্দধর্মা। সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন বিশেষ হিন্দু দেবতার উপাসক 
নহেন। তিনি শৈবও নহেন, শাক্তও নহেন, বৈষ্ণবও নেন এবং বৈদাস্তিকও নহেন। কিন্ত 
এ সকলই তিনি। তিনি শিবের উপাসন1 করেন, কালীর উপাসন! করেম, রামের উপাসন! 
করেন, কৃষ্ণের উপাসনা করেন, এবং বেদান্ত মতের দৃঢ় সমর্থনকারী। তিনি একজন পোত্ব- 
লিকও বটেন, কিন্তু অদ্ধিতীয় নিরাকার এবং অনষ্ত ঈশ্বরের পূর্ণত্বের একান্ত উৎসগীকৃত 
অস্থুরক্ত ধ্যাতা, ধাহাকে তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলিয়া অভিহিত করেন ।” ৮1০ 1)107 9801) 
06 0)696 091695 85 ৪ (07০9১ 91 17508770950 [978501019 10610110800 16৮৪ 019 
১9006 19190196010 5০1 00 0086 81617)81 800 (01071855 73128 150 1৪ 
07010082019 101)15 101933801)6১১ 310 1181) 01 1900101.” “তাহার নিকট এই 
প্রত্যেক দেবতাই সেই সনাতন চিদানন্দ এমং নিরাকার সত্তার সহিত মানবাত্মার মহোচ্চ 
সমন্ধ আবিষ্কারক একটী শক্তি এবং আকারে পরিণত তত্ব!” “17985 10081090908, 
19 325, ৪7৪ 0৮001091005 (30801) 2150 08979975201005 (19818 ) 01 019 
মিনা? সা159 2150 1)195960 ( 410079008. 9801501)1021721702 ) জা1)0 156৮5 ০৪ 1১০ 
07811890007 60705018090, 09 15 0786 81701683 2170 9৮671831078 ০০৪৪) 0111810, 
(780 ৪704 1০). “তিনি বলেন যে, এই সকল অবতার সেই অনন্ত জ্ঞানময় এবং করুণা- 
নিদ্দান অথগ্ড সচ্চিদানন্দের লীলা। এবং শক্তি। যিনি পরিবর্তন এবং শিরাকরণহীন। যিনি 
অদ্বিতীয়, অসীম এবং অখণ্ড সৎ চিৎ এবং আনন্দের সমুদ্র” “17 8০1 50176010064 
১৪)) 016 100870811005 00750010170) 108 00000067005 ৮1078314160 81 509০৫ 
৪0 & 0150809, [0751)708. 00010 20106 16811250 07 10177, 91091 23 0501981 019৩ 
915114) 0: ৪৪051, 01১৩ 1010 ০01 009 1)3810 200 10010057 18002 001 11817809% 
0010 0161 1210) 10000 11610, 10570175807 88008 ০০] ৪9৪110%7 ত৮৩17- 
07108 270 105 ০] 009 1050 177 50660171989 065০0100৪00 781১00০.” “তিনি 
কখন কখন বলেন যে, রূপাদ্দি তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছে । তাহার মাতা বিদ্যাশক্তি 
কালী দুরে আছেন, কৃষককে বাৎসল্য ভাবে গোপালরূপে অথব। মধুর ভাবে স্বার্মীরূপে অন্থভব 
করিতে পারিতেছেন না। রাম কিন্বা মহাদেণও তাহাকে সাহায্য করেন না। নিরাকার 
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বিচক্ষণ, ভক্তিপরায়ন লোক সে পর্য্যস্ত আর দ্বিতীয় প্রাপ্ত হন নাই। তির 
যাহ! বলিতেন, যে ভাবে কথা কহিতেন, তাহা৷ কেশব বাবু সমুদ্ায় বুঝিতে 
" পারিতেন কি না, জানি না; কিন্ত আপন ভাবেই হউক, অথবা অন্ত কোন 
ভাবে গঠিত করিয়াই হউক, তাহা আয়ত্ব করিয়া লইতেন; বাক্‌ বিতণ 
করিয়। নিজ মত কখন প্রবল করিতে চেষ্টা করিতেন না, কিন্বা ইহ! কখন 
মনেও স্থান দিতেন না। যখন কোনও মতে বুঝিতে না পারিতেন, তখন 
পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়] লইতেন। এই নিমিত্ত পরমহংসদেব কেশ- 
বের সহিত বাক্যালাপ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেন। ফলে, কেশব বাবু 
হইতেই পরমহংসদেব এক প্রকার প্রচার কার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। 

পরমহংসদেব কখন কখন ব্বাক্ষঘমাজে আসিয়া উপাসনাদি শ্রবণ 
করিয়া যাইতেন। একদা উপীাসনান্তে পরমহংসদ্রেব কেশব বাবুকে 
ডাকিয়। কহিয়াছিলেন, “কেশব ! তুমি বলিলে যে, তক্তি-নদ্ীতে গ্রীতি 
কমল প্রস্ফুটিত হইলে--ভাল জিজ্জীসা করি, নদীতে কি কখন পদ্ম ফুটিতে 
দ্েখিয়াছ? পুফফরিণীতে কিম্বা আবন্ধ জলাশয়ে পদ্ম জন্মে। কোন্‌ নদীতে 
পদ্ম দেখিয়াছ? অতএব এ উপঙ্াটী অসংলগ্ হইয়াছে । আর এক কথা 
তুমি বলিয়াছ যে, তক্তি-নদীতে ডুব দিয়া চিদানন্দ সাগরে চলিয়া যাও। 
ইহা তোমার কি ভাব? নদী সকল সাগরের সহিত মিলিত হইয়া আছে, 
কিন্তু তুমি নদীতে ডুব দিয়া সাগরে যাইবে কিরূপে? একবার ডুবিয়া 
দেখ দেখি, যাইতে পার কি না? পশ্চাতে যে পায়ে দড়ি বাধিয়া তর 
দ্ধ সমুদয় গ্রাস করিষ্া' ফেলে এবং তিনি নির্ববাক আননা এবং ভক্তিরসে নিমগ্ন বইয়া যান” 
৮806 50 1000 ৪5 106 45 5981৩0 0০0 98, 81901 ৪11911৮৪510 ৪0 1)19 69৪6 00 1981 
00 00100 0105 50011719 0169505 06041505 ০0/0110110655, 50171658110 ৪৫ 
10607125000 10 08৩ 1059 01৯০৫. “কিস্ত যতদিন তিনি আযাদের নিকট জীবিত 
আঃছন, আমর! আনন্দের সহিত তাহার চরণতলে উপবেশন করিয়া হার নিকট হইতে 
-গৃবিত্রতা, বৈরাগ্য, চিরবাসনাধুন্য আধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎপ্রেমোন্মত্ততা সম্বন্ধীয় অত্যু্ 
উপদেশ শিক্ষা! করিব।” তত্বমঞ্জরী ১৮৮ শক,২য় ভাগ, বষ্ঠ ও সপ্তম সংখা, ১১৬ পৃষ্ঠ।। 
প্রতাপ ৰাবু পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাহাতে ধর্মের সকল ভাবই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পর- 
লোক যাত্রার পর তাহাকে একটী কিন্তুত কিমাকার ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এ প্রকার 
সত্য অপলাপ করিবার হেতু কি? ঙাকার ভাব হইতে নববিধান গ্রহণ কর! হইয়াছে, এ কথা 
পাছে প্রকাশ হইয়] পড়ে, সেই পন্য আপনাদের সুবিধা মত তাহাকে বর্ণনা করা কূইয়াছে। 
এ কথা ভিন্ন আরকি বলা যাইবে? 
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* পরিবার দীড়াইয়া আছে, তাহ। ভুলিয়। গিয়াছ? যদি বল যে, নদীতে আসিয়া 
“শরীর ন্িগ্ধ হইয়াছে, এখন গাত্রদ্ধাহ নিবারণ হওয়ায় বল পাইয়াছে, ডুব 
দিয়া দড়ি কাটিয়৷ পলাইয়া যাইব, কিন্তু তাহ! পারিবে না। যাহাদের সঙ্গে, 
করিয়া আনিয়াছ, ( তথাকার উপস্থিত মহিলাদিগকে দেখাইয়া) ও'দের দশ! 
কি হইবে? সংসারে থাকিয়া যত দিন ঈশ্বর-সাধন করিবে, ততদিন একেবারে 
ডুব দিয়া সাগরে না যাইয়া এক একবার নদীর কিনারায় উঠিও ।” 
পরমহংসদেবের উপদেশ সকল নিতান্ত কঠোর ও রসহীন নহে। তিনি 
নিজে রসিক-চুড়ামণি ছিলেন, সেইজন্য তাহার এক একটী উপদেশ রসে 
ঢল ঢল করিতে থাকে। একদিন কেশব বাবুকে দক্ষিণেশ্বরে রজনী যাপন 
করিবার জন্য পরমহংসদেব আজ্ঞ। করিয়াছিলেন । কেশব বাবু নানাবিধ কারণ 
দেখাইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই চলিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। পরমহংসদেব 
তচ্ছবণে কহিয়াছিলেন, “বাস্তবিক আমার এরূপ অনুরোধ কর ভাল হয় 
নাই। আস্‌ চুবড়ী না হইলে কি তোমাদের ঘুম হয়? আমার একটী গল্প 
মনে হইতেছে । কান গ্রামে ছুই জন ধীবর কার্য্যানুরোধে গ্রামাস্তরে গমন 
করিয়াছিল। প্রত্যাগমনের সময় পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইল। পথটী নিতাস্ত 
দুর্গম, ছুই পার্থে বন, রাত্রে দিখ্বিদিক্‌ কিছুই দেখা যায় না। কোথায় 
যাইবে, বিবেচনা করিয়া নিকটস্থ এক উদ্যানে প্রবেশ পূর্বক মালির গৃহে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল। একে পুণ্পোগ্ভান, তাহাতে রাত্রিকাল, নান। জাতীয় 
. ফুলের সৌরতে বাগানটী আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। ধীবরদিগের স্থান 
পরিবর্তন বিধায় এবং পুষ্প-সৌরত তাহাদের চির অত্যন্থ গুফ মতন্যের দুর্্ধ- 
ভোগের নাসারম্ধে, অসহ হওয়ায় কিছুতেই নিদ্রাকর্ষণ হইল না। যত মন্দ 
মন্দ সমীরণ পুক্ের সুগন্ধকণ। তাহাদের নিকট সঞ্শালিত করিতে লাগিল, 
ততই তাহাদের ক্লেশের পরিসীমা রহিল ন।। অবশেষে তাহারা উঠিয়া বসিল 
এবং কত ক্ষণে রজনী শেষ হইবে, এই ভাবিয়া ছট, ফট, করিতে লাগিল। 
ক্রমে রাক্রি প্রভাত হইয়া আসিল, এমন সময়ে কয়েকজন ধীবর-কন্যা মস্তকে 
মতস্তের ঝুঁড়ি লইয়! মতন্য ক্রয় করিতে যাইতেছিল।* তাহাদের দেখিয়া 
ধীবরেরা উর্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া গিয়া! তাহাদের নিকট হইতে মৎস্তের ঝুড়ি 
লইয়া তন্মধ্যে মন্তক প্রবিষ্ট করিয়া দিল এবং আত্রাণ লইয়া এতক্ষণে 
বাচিলাম বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাই ত, কেশব ! ধরন 
সম্প্রদায়ের নেতা হইয়৷ আজও রেড়ীর কলটী বন্ধ করিতে পারিলে ন!? 
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ইহা মিতান্ত.কুলক্ষণ জানিবে।” কেশব বাবু কিঞ্চিৎ অগ্রতিত হইয়। রঃ 
বাক্যগুণি শিরোধার্ধ্য জ্ঞান করিয়! লইয়াছিলেন। 
.. পরমহংসদেবের উপদেশে কেশব বাবু নিতান্ত আত্মহারা হন নাই। 
তাহার নিজভাব বিসর্জন দিয়া পরমহুংসদ্দেবের ভাবগুলি লইয়া একেবারে 
পরিবর্ডিত হইয়। যান নাই । যদিও সেই উপদেশগুলি বত্ুভাগারে সংস্থাপন 
করিয়া রাখিয়াছিলেন, যদিও তাহার কিয়দংশ «পরমহংসের উদ্ডি” বলিয়! ক্ষুদ্র 
পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ ভাঁব নিজের মতে পুনরায় 
গঠন করিতে যাইয়া বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, এক ঈশ্বর, তাহার অনস্ত শক্তি, প্রত্যেক 
শক্তির স্বতন্ত্র ভাব এবং স্বতন্ত্র রপ। মন্ুষ্যগণ এক জাতি পদার্থ দ্বারা 
সংগঠিত হইয়াও আকুতি ও প্রকৃতিতে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখা যায়। 
কোন ব্যক্তির মুখ কাহার সহিত সমাঁদ নহে। কিন্বা যেমন জল এক পদার্থ। 
কেহ তাহাকে পাণি, কেহ বারি, কেন্ছ নীর, কেহ ওয়াটার (৭০7) এবং 
কেহ একোয়৷ (5742) বলে। এ্স্ছলে তাষার সম্পূর্ণ প্রভেদ রহিয়।ছে। 
ওয়াটার কিন্বা একোয়! বলিলে ইংরাজী কিম্বা ল্যাটীন বিদ্বানতিজ্ঞ ব্যক্তি 
কিছুই বুঝিতে পারিবে ন! বলিয়া, ইৎরাজের কি ভাবান্তর হইয়াছে বালিতে 
হইবে ? কখনই নহে। সেই প্রকার এক ঈশ্বরকে, ষে যে ভাবেই উপাসন! 
করুক, তাহাতে কোন দোষ হয় না। কেশব বাবু একটী নৃতন কথ শুনি- 
লেন। সাম্প্রদায়িক ধর্মের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত। সকল দেশের ধন সম্প্রদায়ে 
এই ভাব জাঙ্জল্যমান্‌ রহিয়াছে । ভারতবর্ষ ধর্মের জন্ঠ চির-প্রসিদ্ধ, তাই 
এ দেশে ঘরে ঘরে সম্প্রদায়। থুষ্টমতাবলমীর! ধর্ম প্রচার কত্িতে সাত সমুদ্র 
তের নদী পার হইয়া আসিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতার আর অন্য দৃষটাত্তের 
প্রয়োজন কি ? সকলেই মনে করেন, তাহার ধর্মটী শ্রেষ্ঠ; কিন্তু পরমহংসদেব 
নকলের যান রাখিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম-ক্গগতের এই আত্যন্তরিক বিবাদ 
তঞ্চন করিবার জন্য স্বয়ং সাধক হইয়াছিলেন, তাই তিনি জোর করিয়। বলিতে 
পারিতেন, সকলের ধর্মই সত্য, সকলেই এক জনের উপাসনা করিয়া থাকে। 
কেশব বাবু এই ভাববিক্ৃত করিলেন। বর্তমান শতাব্দীতে ইংরাঁজ কর্তৃক 
হিন্ছু শাস্ত্র ভাষাস্তর হইলে, উহা! আমাদের পাঠোপযোগী হইয়া থাকে । সেই 
সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমর! হিন্দু ধর্ম শিক্ষা করিয়া থাকি । ইহা! জামাদের 
নিতান্ত পৌরুষের কথ! নহে। এই জন্যই হিন্দুদের ছুরবস্থার একশেব 'হই- 


টি .  পরমহংসদেবের জীবনবৃতীস্ত। ৮৩: 
য়্াছে। এই অবস্থায় আমর! আমাদের ধর্থের মন্ যে প্রকার বুঝিয়া, থাকি, 
তাহা আর পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। কেশব বাবু তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া- 
ছিলেন। তিনি একটী যে নূতন ভাব লাত করিয়াছেন বলিয়া! বুঝিয়াছিলেন,'" 
তাহা তাহার ভ্রম হয় নাই। কিন্ত কালের কি প্রতাপ! পৃথিবীর কি আশ্চর্য্য 
কা! কেশব বাবু সে ভাৰ আর এক প্রকারে ঈাড় করাইলেন । এক অস্বিতীয় 
ঈশ্বরের অনস্ত ভাব। অনন্ত ভাবের পরিচয় অনন্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তির যে ভাব, 
সেই ব্যক্তি সেই ভাবের পরিচায়ক। তাহা না বলিষ্া, তিনি সকল ভাবের 
সমষ্টি করিয়। এক স্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহার নাম “নববিধান” 
দেওয়। হইল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্মের সারভাগ 
মন্থন করিয়। এই নূতন বিধানের সৃষ্টি হইল। ইহা! তাহার নিতান্ত বুঝিবার দোষ 
হইয়াছিল। তান জ্রাবরাজ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বেই শ্বভাব হারাইয়া 
ফেঙ্গিয়াছিলেন। স্বকপৌলকল্লিত ভাব কি, ধর্মজগতে এক মুহূর্ত থাকিতে 
পারে? এ ত আকাশ কুস্ুর্ম নহে যে, ধাহা বলিলাম, কেহ ধরিতে পারিবে 
না? ধর্ম প্রাণের আরাম, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বন্ত, যে কেহ খু'জিবে, সেই পাইবে, 
সেই বুঝিবে, তাহাতে গৌঁজা মিলগ্গ চলিতে পারে না । সত্যের জয় চিরকাল। 
কেশব বাবু পরমহংসদেবকে চাপা দিয়া যাইলেন। নববিধানের ঢোল বাজিয়া . 
উঠিল--বিধানপতাক1? পৎ পৎ করিয়া গগনমার্গে উদ্ভীয়মান হইল। কিন্তু 
তাহ। আর নাই। সে নিশান ছিন্ন ভিন্ন, সে ঢোল ফসিয়।৷ গিয়াছে। সত্য 
প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে* । 


* কেশব বাবু কখন কোন প্রকাশ্থ স্থানে অথবা কোন পুস্তকে কিন্বা স সংবাদপত্রে 
পরমহংসদেব সম্বন্ধে তাহার নিজের ভাব কিছু প্রকাশ করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা 
অবগত নহি | আমাদের বত দূর জানা আছে, তাহাতে তিনি কিছু বলেন নাই, এই বিশ্বাস। 
কারণ “নববিধান” নামক গ্রন্থের পঞ্চম পৃষ্ঠায় কেশব বাবু যাহা নববিধানের নূতন বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পরমহংসদেবের কথা, ভিন্ন অর্থে স্বনামে প্রকাশিত হইয়াছে-*যখ' 
ঈশ্বর দর্শন ও তাহাকে ম্পর্শন করা যায়, প্রত্যক্ষে নহে--ভাবে | নিরাকার ঈশ্বরকে নিরাকারে 
স্পর্শন করা যায়। এই সকল বিষয়ের ভাবচ্যুতি হইয়াছে । সর্কবধর্মসমন্থয়ের ভিতরেও 
বিশেষ গোলযোগ রহিয়াছে। তিনি জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত, খষ্ট প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়। 
তাহাদের ষথাস্থান নির্দেশ করিয়া! দিয়াছেন । অর্থাৎ যে ধর্মের ষেটী সার, তিনি তাহা 
এক স্থানে সংগ্রহ কক্সিয়াছেন। ইহাই নবভাব, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভাববিশেষ 
লাভ করিতে হইলো, তাহার সাধন চাই। বিনা সাধনে কি সাধ্য বন্ত লাভ হইতে পারে ?. 
বৈস্চবদিগের প্রেষ উত্তম, তাহা তিনি লইয়াছেন, কিরপে লইলেন? বৈফবমতে কি তিনি 


৮৪ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত 


কেশুব বাবু একজন পণ্ডিত এবং পরমহংসদেব সে সম্বন্ধে নিরক্ষর ছিলেন। 
কেশববাবু কলিকাতার সন্ত্রস্ত ধনী ব্যক্তির পুত্র, পরমহংসদেব সাত টাকা” 
'বেতনের দেবালয়ের কর্মচারী; এমন ব্যক্তির পদে মস্তকাবনত কর! সামান্ 
কথা নহে । আমর! দেখিয়াছি, কেশব বাবু পরমহংসদ্দেবকে যে প্রকার শ্রদ্ধা 
ও ভক্তি করিতেন এবং পরমহংসদেবও কেশব বাবুকে যে প্রকার ভালবাসি- 
তেন, তেমন আমরা আর দেখি নাই ৰলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেশব বাবু 
যখন পরমহংসদেবের নিকট গমন করিতেন, তিনি হিন্দুদিগের দেবদর্শনে 
যাইবার পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক পুষ্প কিম্বা একটী ফল লইয়া যাইতেন। উহা 
তিনি গুগ্তভাবে প্রদ্দান করিতেন এবং আসিবার সময় চরণ-স্পর্শিত কোন 
একটী দ্রব্য লইয়৷ আমিতেন। কেশব বাবু পরমহংসদেবকে তাহা হইতে 
কত উচ্চ জ্ঞান করিতেন, তাহা একট দৃষ্টাত্তের দ্বার! বুঝা যাইবে । একদিন 
পরমহংসদেব কেশব বাবুকে কিছু উপদেশ দিতে বলিয়াছিলেন। কেশব 
বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "কামাক্লের দোকানে কি সচিক! বিক্রয় করা 
সাজে ?” 
কেশব বাবু নববিধান রচনা করিক্প।, পরিশেষে আপনি তাহার বিষময় ফল 
.অন্কুতব করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু, মুসলমান, গ্রীষ্টান প্রভৃতি 
পৃথিবীর যাবতীয় ধর্দ্রকে এক করিয়াছিলেন. কিন্তু গোটাকতক স্বজাতীয় 
লোককে এক মতে রাখিতে পারেন মাই। 
কেশব বাবু শেষাবস্থায় পরমহংসদেবকে চৈতন্যের অবতার বলিয়া কোন 
কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছেন। একদিন ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গাল৷ দপ্তরের সহকারী 
সম্পাদক বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কেশব বাবুকে পরমহংসদেবের ঈশ্বর-পরায়ণতা 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কেশব বাবু তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্র 
হইতে প্রেমভাব মহাভাব প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ জান] যায়, ভাহা সকল 
সাধক পরিলক্ষিত হয় না। মহাভাবের লক্ষণ এ প্রদেশে চৈতন্যের ছিল 
পরয়হংসদেবের মন্ত সাধন করিয়াছিলেন? শক্তি না হইলে শক্তির ভাব বুঝিবে কে? 
মুমলমান হইয়া সাধক না হইলে মহম্মদীয় ভাব আয়ত্ত হইবে কিরূপে! খ্রীষ্টান ধর্শ আলোচনা 
না করিলে কি খ্রষ্টকে জানা যায়? মুখের কথ। এবং বুদ্ধির বিচারে তত্বজ্ঞান লাভ হয় না। 
এই সকল কারণে কেশব বাবু নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন এবং পরমহংসদেবের প্রকৃত 
ভাব বুঝিয়াই হউক, কিন্যা না বুঝিয়াই হউক, তিনি যে ভিন্ন ভাবে প্রকটিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি হ্বীকার করিবেন। 


৮? পরমহংসদেবের জীবনরৃত্তাস্ত। ৮৫ 


এবং বিজাতীয়দিগের মধ্যে ঈশর মহাভাব হইত) এই বলিয়। তাহার গৃহের 
একখানি ছবি দেখাইয়। দিলেন । পরমহংসদেবের এই ভাব হয়, তন্জন্ত অন্সেকে 
তাহাকে চৈতন্যাবতার বলিয়া মনে করেন । 

কেশব বাবু যখন পীড়িতাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তখন পরমহংসদেব 
তাহাকে দেখিতে আসিয়। বলিয়াছিলেন,বাগানে ফুল ফুলে উদ্যান-স্বামী উহা 
ছি'ড়িয়া লয় অর্থাৎ তোমার মনরূপ তক্তি-পুষ্প এখন ফুটিয়াছে, উহা! মাতার 
চরণপ্রান্তে যাইয়৷ চিরদিনের মত পতিত হউক। কেশব বাবুর পরলোক 
যাত্রায় পরমহতসদেব বিশেষ বিষাদিত হইয়াছিলেন। কেশব বাবু আর কিছু 
দিন জীবিত থাকিলে কি হইত. বলা যায় না। বিজয় বাবুকে * দেখিয়া এখন 
নানাবিধ ভাব মনে আসিয়া থাকে। 


ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 


ইতিপুর্বে কথিত হইয়াছে যে, তারতবর্ষের প্রায় সকল সাধুরই সহিত 
পরমহংসদেবের পরিচয় ছিল,কিস্ত অপর সাধারণ লোকে এমন কি, দক্ষিণেশ্বর- 
নিবাসী ভদ্রলোকের তাহাকে বিশেষরূপে জানিত না। দক্ষিণেশ্বরের যে 
সকল লোকের সহিত তাহার আলাপ ছিল, তাহার। ত্বাহাকে পাগল বলিয়া 
স্থির নিশ্চয় করিয়। রাখিয়াছিল। অগ্ভাপি তথাকার অনেকেরই এই ধারণা 
আছে। কেশব বাবুর গতিবিধি হওয়ায় লোকের কিঞ্চিৎ চমক্‌ হইয়াছিল 
এবং তক্ত সাবু বলিয়! তিনি কাগজে লিখিতেন ও অনেকের নিকটে গল্পও 
করিতেন, ইহ। দ্বর। অপর সাধারণে তাহাকে জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু 
পরমহংসদেব যে একজন অতি মহান্‌ ব্যক্তি, এ প্রকার ধারণা করিয়৷ দিবার 
জন্য কেহই চেষ্টা করেন নাই।1 


বাঁ া্্র্্্ার্র্্্্্্া্্্্াাশাশীাক্জি তি) 


*্* বিজয়কৃ্ণ গোন্বামী--কয়েক বৎসর হুইল দেহত্যাগ করিয়াছেন 
1 চেষ্টা করা দুরে থাক, আমর! যখন তাহার নিকট গতিবিধি করিতাম, কেশব বাবুর 
কোন শিষ্য আমাদের তথা হইতে ভাঙ্গাইয়। স্বদলভুক্ত করিবার নিশিন্ত বিশেষ চেষ্টা পাইয়া- 
ছিলেন। কেশব বাবু নাকি কহিয়াছিলেন ঘে, পরমহংস মহাশয় কামিনী-ক।ঞচন ত্যাগী, 
ভাহার নিকটে গৃহী র পোষাইবে না। তিনি একদিন কুটুস্‌ করিয়া কামড়াইয়। ধরিবেন। 
সে দিন উহাদের (আমাদের ) কি হইবে? আমাদের মধ্যে সকল ড্াবই আছে।” কেশৰ 
বাবুর উক্ত শিষ্য যহাশয়ের নহিত একদিন গুরুত্ব লইয়! আমাদের অনেক কথা হয়। সেই 





৮৩ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


লোকের স্বার্থপরতাদোষ বশতঃই হউক-কিন্বা পরমহংসদেব জনতা হওয়া 
ভালবাসিতেন না বলিগ়াই হউক,সাধারণের মনে উক্ত ধারণা করিয়! দিতে কি 
“অন্ত কাহার সাহস হয় নাই, তাহা বলিতে পারা ছুঃসাধ্য। ফলে, সর্বসাধারণের 
তদ্দারা বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। আজ কাল ধর্ণশাস্্ের সারমর্মোদ্ধার করা 
অতিশয় স্বুকঠিন। বিশেষতঃ, বর্তমান বিজাতীয় ভাব-সঙ্কর কালে পরমহংস- 
দেবের ন্যায় আচার্য্ের বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই নিমিত্তই তাহার শুভাগমন 
হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সেষাহা৷ হউক, পরমহংসদেব আর রাস- 
মণির কালীবাটীর কেবল এক জন বাতুল বলিয়৷ বিষয়বাতুলদিগের নিকট 
পরিচিত রহিলেন না । তাহার নিকটে দলে দলে পঞ্ডিত, জ্ঞানী এবং ধর্্ম- 
পিপাসু ব্যক্তিদ্রিগের সমাগম হইতে আর্ত হইল। যিনি একদিন গিয়াছেন, 
তিনি আর তাহাকে বিস্বৃত হইতে পারেন নাই। 
পরমহংসদেব ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগ্কে দেখিতে পারিতেন না৷ এবং তীহার। 
তাহার কাছে যাইলে, এমন ভাবে কন্ধী কহিতেন যে, তাহারা আর প্রাণান্তেও 
তথায় যাইতেন না।* | 
একদা কৃষ্ণদাস পাল, মহারাজ ও রাজা বাহাছুর গ্রভৃতি ন্ুুসভ্যমগ্ডলীতে 
স্তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল। কৃৰ্ুদাস বাবু সেসময়ে সত্যদিগের 
মুখপাত ছিলেন। এস্থানেও তিনি অগ্রতাগে গিয়া পরমহংসদেবকে কহিয়া- 
ছিলেন, “বৈরাগ্য শাস্ত্র এদেশের সর্বনাশ করিয়াছে। সকল বন্ত এ দেশে 
অসার বলিয় শিক্ষা দেওয়া! সেকালের কথা। এইরূপ শিক্ষার দোষে আজ 
ভারতবর্ষ পরাধীন। যাহাতে আাপনার এবং দেশের হিতসাধন হয়, এমন 
উপদ্দেশ দ্রিবেন।” পরমহংসদদেব মৃদু হাস্তে বলিয়াছিলেন, *তোমার মত 
রাড়িগুত বৃদ্ধির লোক আর দেখা যায় না। তুমি কি বজিতেছ? জীবের 


সকল কথা কেশব বারুকে বলায়, ভিনি কহিয়াছিলেন যে, উহাদের আর খাইয়া কাজ 


নাই 
« অনেকে মনে করেন যে, ধনী ব্যক্তিদ্িগকে পরমহংসদেব বিশেষ ভালবাসিতেন, 


কিন্তু এ কথা মনে কর! ঈন্পর্ণ তুল। কোন্‌ ধনী ব্যক্তি তীহার নিকট একবারের অধিক 
গিয়াছে? এবং শিব্যদিগের মধ্যেই বাধনী কে? তিনি ধনীর মনরাখা সাধু হইলে, কোন্‌ 
কালে মোহন্ত হইয়া বসিয়! থাকিতেন। 
1 স্বামীবিহীনা স্ত্রীলোকের! গৃহস্থের বাটীতে পরিচারিকা বৃতিদধারা যে সন্তানকে লেখা 
: পড়া শিখাইয়া মান্থুষ করে, সে পরে দশ টাকা উপার্জনক্ষম হইলেও প্রায় নীচগপ্রক্কতিবিশিষ্ 
ইয়া থাকে । তাহার হৃদয় ও মম কখন প্রশস্ত হইতে পারে না। 


পরমহুংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । ৮৭ 


হিতসাধন করিবে? কি হিত করিবে, আমায় বুঝাইয়৷ দিতে পার? তোমরা 
যাশ্থীকে হিত বল, তাহা আমি জানি। পাঁচজনকে অন্ন দেওয়া এবং ব্যাধি 
হইলে চিকিৎসা! করা, একট। রাস্তা করা কিন্বা! একটা পুষ্করিণী বুজাইয়৷ দেওয়া 
রহিত কর।; একে তব হিতসাধন? হিত--কিয়ৎপরিমাণে বটে। কিন্ত 
বল দেখি, মানুষের শক্তিতে এই হিত কতদুর সাধিত হইতে পারে? অন্কষ্ট 
নিবারণ করিবে? একষ্ট হইল কেন? কারণ, ঈশ্বর প্রচুর ধান্যাদি দেন 
নাই। তোমর! নানাস্থান হইতে চাউল লইয়। ছুর্িক্ষ নিবারণের চেষ্টা পাইলে, 
কিন্তু তাহাতে কি ফল হইল? কত লোককে বীচাইলে? সত্য বল, উড়িষ্যা 
ও মান্দ্রাজের ছুর্ভিক্ষে কত লক্ষ নরনারী অনাহারে মরিয়া! গিয়াছে? তোমা- 
দের চেষ্টার ত ক্রটী হয় নাই, অর্থের অনাটন ছিল না, তবে লোক রক্ষা হইল 
নাকেন? “মালোয়ারি' জ্বরে এক একটি দেশ জনশূন্য হইয়৷ গিয়াছে। 
ষধে কি করিল? যাহারা বাচিয়াছে, ওধধ না দিলেও তাহারা বাঁচিত। 
হিত করিবে বলিয়া মনে অহঙ্কার কর, কিন্তু' জগৎখানা কি? কত বিভীর্ণ, 
তাহার কোন জ্ঞান আছে? জীব বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না। যত 
প্রানী এই জগতে আছে, সকলের আহার যোগায় কে? ইহাদের রক্ষা করে 
কে? ঈথর বলিয়াছেন, মন্ুষ্যের আত্মাভিমান দেখিয়া তিনি তিনবার 
হাসিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তির আদন্ন কাল উপস্থিত হইপে, চিকিৎসক 
যখন জোর করিয়! বলে, ভয় কি, আমি বাচাইয়। দ্িব। এই একবার তিনি 
- হাসিয়া থাকেন। তাই তেয়ে বিবাদ করিয়। সুত্র ফেলিয়া যখন জমি ভাগ 
করে, তখন তাহার দ্বিতীয় বার হাসা এবং এক রাজ। যখন অপরের রাজ্য 
কাড়িয়া লয়, তখন তিনি তৃতীয় বার হাসিয়া থাকেন। বাবু! গঙ্গায় কাকড়ার 
বাচ্ছা হয়, দেখেছ? অনন্ত রঙ্ধাণ্ডে তুমি একটা কীকড়ার বাচ্ছাবিশেষ 
ভীবের হিত করিবে মনে করিলে পাপ হয়!” কৃষ্ণদাস বাবুর আর কথ! 
চলিল না, তিনি অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। জনৈক মহারাজা বাহাছর আর 
চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন ন|। তিনি কৃষ্দাসের রক্ষার্ধ স্দুধীন হইলেন; 
কিন্তু তেজীয়ান সাধুর নিকটে কি রাজ! নবাব কেহ অগ্রসর হইতে পারেন? 
রাজা উপাধি ধনের জন্ত, যাহার! ধনের কাঙ্গাল, তাহার! রাজার সন্মান রক্ষা 
করে। সাধুরা ধনকে কাকবিষ্ঠাবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সেই সাধুর নিকটে 
কি ধনীর মর্ধ্যা্দা থাকে? ধাহারা ধনের মর্যযাদ। মৃত্তিকার স্ঠায় অকিঞ্চিংকর 
বোধ করেন, তাহাদের নিকটে ধনীও অকিঞ্চিংকর, হেয় বস্ত বলিয়৷ পরিগণিত 


৮৮ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত | 


হইয়। থাকে। সুতরাং রাজাবাহাছ্রকে সেই .সভাস্থলে নান। প্রকার কথা 
শ্রব্চ করিতে হইয়াছিল। ৮ 
আমর! সহরে সময়ে সময়ে নানাবিধ বুজরুক্দার সাধু দেখিতে পাই। 
তাহার! ধনীদ্িগের বৈঠকথানায় ঠাট্রা, তামাসা ও পাচশত খোসামোদ করিয়া 
নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করিয়। লইবার স্থুযোগ অন্বেষণ করিয়া থাকে । ধনী- 
দ্রিগের সেই সংস্কার ছিল। কিন্তু পরমহংসদেব যে সে শ্রেণীর নহেন, তাহা 
সাহারা' অনুমান করিতে পারেন নাই। ধনীদিগের . মধ্যে পাথুরিয়াঘাটার 
যছুলাল মল্লিক সর্বদা পরমহংসদ্দেবের সহবাস ভালবাসিতেন। যছু বাবুর 
কিঞ্চিৎ সাত্বিক ভাব ছিল, সেই জন্ত পরমহংসদেবও তাহাকে ভালবাসিতেন। 
আমরা তাঁহার সহিত অনেকবার যন্ বাবুর বাগানে গমন করিয়াছি । যছু বাবু 
পরমহংসদেবের নিকট উপদেশ শুক্বিতেন। যছু বাবুর মাতা পরমহংসদেবকে 
বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিংতেন এবং, গ্রায়ই তাহাকে বাটীতে লইয়া গিয়া ধরো" 
পদ্দেশ লইতেন। 
ধনী ব্যক্তির পরমহংসদেবকে জবা এবং তিমিও তাহাদের সহিত 
কথা৷ কহিয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না । ক্রমে ইহাদের দল কমিয়া 
আসিল। কলিকাতার মধ্যে কয়েকজন মধ্যবিত্ত লোক ত্বাহার নিকট সর্বদা 
গমনাগমন করিতেন । সিন্দুরিয়াপটার মনিলাল মূল্লিক ( ইনি ব্রাহ্ম ঢং এর 
লোক, কিন্তু ইহার একটী বিধবা কন্যা পরমহংসদেবের বিশেষ অনুগৃহীতা 
পাত্রী ছিলেন) মাথাঘসার গলির জয়গোঁপাল সেন, ইনিও ব্রাহ্ম; কলি- 
কাতার ভূতপূর্বব ডেপুটি কলেক্টার অধরলাল সেন, ইনি শাক্ত ছিলেন। অধর 
বাবুর বাটাতে একদিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ 
হয়। পরমহংসদেব তাহাকে বঙ্কিম ( বাকা) বলিয়া রহস্য করিয়াছিলেন। 
নেপাল রাজ্যের প্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় পরমহংসদেবের নিতান্ত অনুগত 
ভক্ত ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রতি আছে। উপাধ্যায় প্রথমে 
নেপালীদিগের ঘুন্মুড়ির সালকার্ঠের কারখানায় একজন কর্মচারী ছিলেন। 
একদিন স্বপ্পে দৌথলেন যে, এক ব্যক্তি বিষ্ঠার মধ্যস্থলে বসিয়া তাহাকে 
তন্বজ্ঞান দিবার জন্য ডাকিতেছেন। স্বপ্নান্তে তাহার মনে নানাবিধ তর্ক 
উঠিতে লাগিল। বিষ্ঠার মধ্যস্থলে মন্থুধ্য বসিয়৷ আছেন, তিনি তব-কথা 
বলিবেন কি? ভাবিয়। চিস্তিয়া কিছুই স্থির নিশ্চয় করিতে পারিলেন লা। 
কিয়ঙ্গিন পরে তিনি এরদ সহস৷ দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হন? তথায় 


/ পরমহংসদেবের জীবনরতাস্ত। ৮৯ 


* পরমহংসদেবকে দেখিয়। তাহার স্বপ্নের কথা ম্মরণ হইল এবং স্বপ্তষ্ট ব্যক্তির 

স্নায় তাহাকে বোধ হইল । উপাধ্যার বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি পররনহংস- 
দেবের সম্মুখে যাইবামান্ত্র যেন পরিচিতের ন্যায় আলাপ করিতে লাগিলেন ৮ 
উপাধ্যায়ের মন, সেই দিন হইতে যেন তিনি কাঁড়িয়! লইলেন। তদবধি উপা- 
ধ্যায় প্রতি সপ্তাহে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেন এবং প্রতিমাসে পরমহংসদেবকে 
বাটীতে আনিয়। তাহার স্ত্রী দ্বার! পাক করাইয়। ভোজন করাইতেন। পরম- 
হংসদেব একটু পরিক্ষার স্থানে শৌচক্রিয়াদি সমাধা করিতেন। উপাধ্যায় 
সেইজন্য বাটার ছাদের উপর তাণ্ধু খাটাইয়। তন্মধ্যে পাইখান! নির্মাণ করিয়া 
রাখিতেন। পরমহংসদেবের ভোজন হইলে, উপাধ্যায় সন্্রীক তাহার সেব!| 
করিতেন। ধন্য উপাধ্যায় ! ধন্য আপনার স্ত্রী! আপনারাই চরিতার্থ হইয়া- 
ছেন ! আপনার! সাধু সেবা! করিতে জানিতেন। আপনাদের ভক্তি আমাদের 
শিক্ষা করিবার বিষয় । 


চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ 


এ পর্ধ্স্ত যে সকল ব্যক্তি গমনাগমন করিতেছিলেন, তাহারা কেহ 
প্রকাশ্ঠে পরমহংসদেবের শিব্যত্ব স্বীকার করেন নাই। পরমহংসদেবের গুরুগিরি 
ছিল ন|। তিনি যেন গুরুগিরি ুর্ণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে 
প্রণাম করিবার অগ্রে তিনি নমস্কার করিয়া ফেলিতেন। তাহার চরণধুলি 
লইবার কাহারও অধিকার ছিল না । তীহাকে গুরু বলিলে অত্যন্ত কাতর 
হইতেন। 

১৮৭৯ সালে আমরা তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম | সে সময়ে আমরা 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম ন1। স্বভাবে সকলই হয়, যায়, রয়, এই 
প্রকার-সিদ্ধাস্তই ছিল। সুতরাং আমরা এক প্রকার নরাকারে জন্তবিশেষ 
ছিলাম। জানিতাম আহার, নিদ্র। এবং মৈথুন। এই কার্ধ্যত্রয় সাধন। 
করিতে যে পারিবে, সেই ব্যক্তিই ধন্ত। সুতরাং যাহাতে তদিষয়ে সুনিপুণ 
হওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থাই হইত। আমাদের যে স্বভাব বর্ণনা করিলাম, 
এই এখনকার বাজার। আমরা সেইজন্য বাজার ছাড়া ছিলাম না। আমর! 

৯২ ? 


৯০ পরমহংসদেবের জীবনবত্তাস্ত 


বেল! একটার সময় উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন তাহার গৃহের দ্বার রুদ্ধ 
ছিল ।,্কাহাকে ডাকিব, কি বলিয়া ডাকিব, ভাবিতেছি, এমন সময়ে এক" 
ব্যক্তি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাহাকে দেখিয়া আমাদের প্রাণ যেন 
শীতল হইল; কিন্তু কে তিনি, তখন জানিতে পারিলাম না। গুহের ভিতরে 
যাইয়। প্রণামানস্তর উপবেশন করিলাম এবং মনে হইল যে, ইনিই সেই 
মহাপুরুষ হইবেন। পূর্বে বলা! হইয়াছে যে, পরমহংসদেব কখন কোন প্রকার 
সাধুর পরিচায়ক বেশভ্ষা করিতেন না। তন্নিমিত্ত অনেকে তাহাকে দ্বেখিয়াও 
চিমিতে পারে নাই। আমাদের সেইদিম সৌতাগ্য-সূ্ধ্য উদ্দিত হইল, আমী- 
দের মনের কুসংস্কারের গুদাম সেইদিন পরিক্কৃত হইল।. বিলাতী কু-শিক্ষায় 
যে সকল বিষয়কে কুসংস্কার বলিয়া অতি যহ্ে শিক্ষা! করিয়াছিলাম, পুনরায় 
তাহাদের আদর করিয়া! লইতে শিক্ষা পাইলাম। পরমহংসদেব যে জন্য 
আ।সিয়াছিলেন, যে জন্ত তাহার জপ স্তপ, যে জন্য তাহার কার্যকলাপ, যে জগ্য 
তাহার প্রচার, সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। নাস্তিকের ঠাকুর, পতিত- 
পাঁবন পরমহংসদেব ! আপনি আমাঙ্জের জন্যই এতদিন থুরিয়া বেড়াইতে- 
ছিলেন! নিধন কাঙ্গালের জন্য ধনীর্াঁ মুক্তহস্ত হইয়া থাকেন। মুক্তহস্ত হইলে 
কি হইবে, ধন গ্রহণ করে কে? যেমন আমরা কাঙ্গাল, যেমন দরিদ্র ছিলাম, 
যেমন আমার্দের সকল স্থানই শৃন্ত ছিল, তেমনই আমাদের দাতা জুটিল। 
আমরা আকাঞ্ষ। মিটাইয়া তীহায় রত্বভাগডার লুট করিব মনে করিয়া 
সপরিবারে, সবান্ধবে, স্বজনবর্গের সহিত কত প্রয়াস পাইলাম, আমাদের 
সকলের আধার পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল; কিন্তু তাহার ভাগার কিছুতেই শূন্য 
করিতে পারিলাম না--কেহই পারিল না। হায়! হায়! ভাগ্ডারে কত রহ্বই 
ছিল, অগ্রে জানিলে, স্বদেশ বিদেশ হইতে পরিচিত অপরিচিত যে যেখানে 
আছেন, তীহার। না আসিলে অনুনয় করিয়! পায়ে ধরিয়া সকলকে দিয়া রত্র 
লুট ক্রাইতাম। ক্ষুদ্র আধার, সীমাবিশিষ্ট বুদ্ধি লইয়া বাস করিতেছি, অসীম 
ব্যাপার বুঝিব কি? তাহা স্থান পাইবে কোথায় ? 

পরমহংসদেব বাস্তীবিকই জ্ঞান-বত্র ও ভক্কি-মাণিকোর আকর ছিলেন। 
এতগুল! কাঙ্গাল ধনী হইয়। গেল, তথাপি ধন ফুরাইল না, এ কি সামান্ঠ 
রহস্তের কথা ! এখন ক্রমে আমাদের গ্তায় কত চোর, লম্পট, মাতাল, অনা- 
চারী, বিশ্বাসঘাতক, দলে দলে আসিয়! আশ্রয় লইতে লাগিল। অবারিত 
বার; কাহাকেওবিমুখ করিলেন না ! দয়ার অবতার না বলিয়া! .আর -কি : 
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লিব? বাহার লোকাগয়ে স্থান পাইত না, যাহাদের ধর্ম ধর্মজগতে ছিল না, 
দ্বাহাদের গুরু গুরুত্রেণীর! হন নাই, বাহু প্রসারণ করিয়া পরমহংসদেব তাহ্ন্দের 
ক্রোড়ে লইলেন । . 

এই ভক্তদিগের মধ্যে প্রত্যেকের ভাব স্বতন্ত্র প্রকার । কাহাকে কালী, 
কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, প্রস্ততি সাকার উপাসক ও কাহাকে শঙ্কর প্রভৃতি 
জ্ঞানপথাবলম্বী সাধকদ্দিগের পদচিহ্বান্ুক্রমে গমন করিতে দেখা যাইতেছে 
এবং কাহাকেও বা পরমহংসদ্দেবকে জীবন মরণের একমাত্র অবলঙ্গন, সহায়, 
সম্পত্তি, গুরু, ঈশ্বর ও পরিত্রাত1 বলিয়৷ নিশ্চিন্তে, নিরূপদ্রবে, নির্কিঘ্বে, 
নিরানন্দবিহনে জীবনযাত্র। নির্বাহ করিতে দেখা যাইতেছে । 

এই ভক্তগণ ব্যতীত তাহার আরও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অসংখ্য ভক্ত আছেন। 
কতকগুলি মুসলমান, (এক জনকে আমর! জানি, তিনি ডাক্তার, ) খৃষ্টান, 
(ছুই জনের সহিত আমাদের পরিচয় আছে, একজন্সের নাম পি. ডি. মিসির, 
ইনি সন্্যাসীবিশেষ, মত্ত্য মাংসত্যাগী, ইহার'যোগাদি অত্যাস আছে, নামেও 
ভাৰ হয়? অপর ব্যক্তির নাম উইলিরেম, ইনি ভক্তিপ্রধান প্রকৃতির লোক, 
পরমহংসদেবের নিকটে অভিপ্রেত আকাজ্ষা মিটাইয়া এক্ষণে পার্বত্য প্রদেশে 
যোগাভ্যাস করিতেছেন ;) এবং বাউল, কর্তাভজা, নবরূসিক প্রভৃতি অনেক 
তক্তই আছেন। তাহারা আপন আপন ভাবেই গুপ্ত সাধন করেন। 

পরমহংসদেব এইরূপে অনুমান শতাধিক তক্ত লইয়। কিছুদিন আনন্দের 
তরঙ্গ ছুটাইয়াছিলেন। কোন দিন বাদ নাই, কোন রাত্রে বাদ নাই, ভক্তসঙ্গে 
সদাই আনন্দিত থাকিতেন। প্রতি সপ্তাহের শনিবারে কোন একজন ভক্তের 
বাটীতে আসিতেন। তথায় কীর্তন, নৃত্য ও উচ্চ হরিধ্বনিতে সে বাটা ও 
পল্লী পুলকার্ণবে তাসাইয়া যাইতেন। তাহার হরিনামসন্বীর্ভনে যে কত পাব 
দলিত হইয়াছে, তাহা'র সীম! নাই। 

পরমহংসদেবের অতিশয় অন্তদৃষ্টি ছিল। যাহার যাহা মনে হইত» যে 
যাহা মনে প্রার্থনা করিত, তিনি তখনই তাহা সম্পূর্ণ করিয়! দিতেন, প্রত্যেক 
ভক্ত এই বিষয়ে বিশেষ আশ্র্য্যা্বিত হইয়াছেন। তাহাধ এই শক্তি পরীক্ষা 
করিবার জন্ত জনৈক বীরাচারী তক্ত নিজ বাঁটীতে বসিয়৷ তাহাকে মনে মনে 
আহ্বান করিবামাত্র, পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। সুরেশ বাবু তিন দিন পরীক্ষা! করেন। একদিন তাহাকে দেখিবার 
জন্ঠ স্থরেশ বাবুর মন বড়ই চঞ্চল হইয়! উঠে। তিনি আফিসে যাইয়। কর্ম 


৯২ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত: 


কাজ করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বাধ্য” 
হইতে ₹ইয়াছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন যে, পরমহংসদেব* 

.একথানি গাড়ী আনাইয়া স্থরেশ বাবুর বাঁটাতে আসিবার উদ্োগ করিতে- 
ছিগ্লেন। সুরেশকে দেখিয়৷ বলিলেন, তুমি যদি আসিয়াছ, তবে আর কেন 
যাইব। তোমায় দেখিবার নিমিত্ত বড়ই উতল! হইয়াছিলাম। সুরেশ বাবু 
তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়৷ নিজ বাটাতে আসিয়াছিলেন। আরও ছুই দিন 
তিনি পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার প্রয়োজন বিবেচনায় কাদিয়াছিলেন ; তিনি 
দুষ্ট দ্িবসই আসিয়! প্রয়োঞ্জন সিদ্ধ করিয়াছিলেন । 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 


পরমহংসদেব এইরূপে শিষ্টের পালন এবং পাষণ্ড দ্লন করিয়া ভগবৎ 
গুণানুকীর্ভন পূর্বক দিনাতিবাহ্িত করিতেছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর সকল 
কর্মমচারীরাই পরমহংসদেবকে পূর্বের নায় শ্রন্ধা তক্তি করিত। মধুর বাবুর 
পুত্র ব্রৈল]ক্য বাবুও তক্তির ত্রুটি করিতেন ন1; কিন্তু তাহার পিতার যে 
প্রকার ভক্তি ছিল, তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারেন নাই। 
বিষয়ী লোকের! যেমন সচরাচর হইয়! থাকে, ইনি সেই প্রকার ছিলেন। 
ঠাকুরবাড়ীর উদ্যানটী তিনি ছুইভাবে ব্যবহার করিতেন। তাহার সহিত 
কলিকাতাঁর অনেক রকমের লোকই যাইতেন। তাহার! বাগানের আমোদ 
আহ্নাদেই দিন কাটাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে পরমহংসদ্দেবকেও তথায় ভাকা- 
ইয়া পাঠাইতেন। উদ্বারচেতা পরমহংসদেব তাহাতে কখন অভিমান প্রকাশ 
করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ষাহারা বৈঠকথানায় বসিয়। সাধুকে ডাকিয়া 
পাঠীন, তাহাদের উপর কি মান অভিমান সাজে? ডাকিবামাত্র তিনি তথায় 
চলিয়া যাইতেন, কিন্তু দীর্ঘকাল থাকিতে পারিতেন না। 

পুর্ব্ব যে হৃদয়ের কথ! উল্লিখিত হইয়াছিল, তিনি এ পর্য্যন্ত ঠাকুরবাড়ীতে 
সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হৃদয় পরমহংসদেবের অনেক সেব। করিয়া- 
ছিলেন। সেই সেবার ফলে তিনি মধ্যে পরমহংসদেবের অনুগ্রহও লাভ 
. করিয়াছিলেন কিন্তু অনুগ্রহ হইলে কি হইবে? তাহার ছিদ্র কুন, সমূদায় 


পরমহংসদেবের জীবনরত্তান্ত। ৯৩ 


কুপা-বারি বাহির হইয়। গিয়াছিল। পরমহংসদেব হৃদয়কে প্রাণাঁধিক ভাল- 
ব$সিতেন। হৃদয় কামিনীকাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষের নিকটে থাঝিলেও 
তাহার সেই কামিনীকাঞ্চন-ভাব অভি প্রবলরূপে বর্ধিত হইয়াছিল। সাধারণ 
লোকেরাই তাহার মাথা খাইয়াছিল, তাহার সংশয় নাই। হৃদয়কে সন্তষ্ 
করিতে না পারিলে, কেহ ইচ্ছাক্রমে কিম্বা প্রাণ ভরিয়৷ পরমহংসদেবের 
নিকটে বসিতে অথবা তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিত না। স্ৃতরাং 
যাহার যেমন সঙ্গতি, তিনি সেই প্রকারে হৃদয়ের পুজা করিতে বাধ্য হইতেন। 
ক্রমে তাহার লোভ বাড়িয়া গেল পরমহংসদেব তাহা! জানিতে পারিয়া 
হৃদয়কে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন এবং কেহ কিছু দিতে চাহিলে. তিনি 
নিষেধ করিতেন। হ্বদয় তাহাতে বিরক্ত *ইতে লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে 
পরমহংসদেবকে কটু-কাটব্যও বলিতে আরস্ত করিলেন। মরি! মরি! 
বিষয়ের কি মহিমা! যে ব্যক্তি এক সময়ে অর্থক্বে গ্রাহ্হ করিতেন না, 
তাহার পরিণাম দেখিলে আতঙ্কে সর্বশরীর 'শিহরিয়া উঠে! হৃদয়ের বিশেষ 
কষ্ট এবং পরমহংসদেবের প্রতি বিরক্তির কারণ, সেই লক্গীনারায়ণের দশ 
হাজার টাক1। বাস্তবিক, হৃদয়ের কেন, অনেকের পক্ষে তাহা সামান্য প্রলো- 
তন নহে। ফলে, হৃদয়ের হৃদয় ক্রমে পরমহংসদেবের প্রতি বীতরাগ হইয়া 
উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে এমন মর্্রতেদী কথা বলিয়া পরমহংসদেবকে 
বিরক্ত করিতেন যে, সে কথা শুনিলে আপাদমস্তক ক্রোধে পরিপূর্ণ হইত 
. এবং তাহার সমুচিত দণ্ড হওয়া বিধেয় বলিয়া আপনি মনে মনে ঈশ্বরের 
কাছে কামন] হইয়া যাইত । এক একদিন পরমহংসদেব বালকের ন্যায় কত 
কীর্দিতেন, কৃতাঞ্জলি হইয়া হৃদয়কে কত অনুনয় করিতেন, কিন্তু তিনি সে 
কথায় আরও প্রজলিত হইয়া উঠিতেন। 

সাধন অপেক্ষা অনুকরণ করা৷ সহজ | জদয় মহাপুরুষের সেবক হইয়া, 
তাহার সদৃগুণ লাত করিবার প্রয়াস না পাইয়া হাব ভাব অন্থকরণ করিতে 
লাগিলেন এবং সেই প্রকারে লোকের নিকটে নৃতা গীত করিয়। আপনাকে 
দ্বিতীয় পরমহংস করিয়া তুলিলেন। হৃদয়ের এতদুর *্পর্ধা ও অবনতি 
হইয়াছিল যে, সময়ে সময়ে তাহার ভক্তদ্দিগের সমক্ষে পরমহংসদেবকে ভ্রকুটি 
করিয়া কথা! কহিতেন। এক দিন পরমহংসদেব রামগ্রসাদের একটী গান 
গাহিতেছিলেন। তিনি ষেমন এই কয়েকটী চরণ গাহিয়াছেন._-“ওম কীদ্‌ছে 
কে তোর ধন বিহনে, রত্ন আদি খন দিবি মা, প'ড়ে রবে ঘরের কোণে”-_ 


৯৪ পরমহংসদেবের জীবনরত্তাস্ত 


অমনি হৃদয় ঠাকুর রোধাবেশে, বিজ্ঞপচ্ছলে এবং বিরুত স্বরে বলিলেন; 
“ও কে কাদ্‌চে তোর ধন বিহনে--যদি কীদিতেছ না, তবে বাসমণির দেবালক্ে 
কেন?” এসকল কথা পাঠ করিয়। পাঠকপাঠিকার বিরক্তি বোধ হইবে, 
তাহাদের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিবে এবং আমাদের এই কথাগুলি 
লিখিতে যে কি ক্লেশ হইতেছে, তাহা আর কি বলিব! মধ্যে মধ্যে আমাদেরও 
ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কি করিব, উপায়াস্তর নাই। পরমহংসদেব 
কি বলিবেন, কিঞ্চিৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়। রহিলেন; আর কিছুই 
বলিলেন না । হৃদয় ঠাকুর এইরূপে সর্ধপ্রকারে বিভ্বুকারী হইয়! দাড়াইলেন। 
হৃদয় ঠাকুর যেমন বলিবেন, তাহার যে প্রকার অভিপ্রায় হইবে, পরমহংস- 
দেবকে সেই প্রকারে পরিচালিত হষ্টতে হইবে । কথা রক্ষ! ন! হইলেই ব্রাঙ্গণের 
অ।র ক্রোধের সীম! থাকিত ন!। 

একদ। পরমহংসর্দেব জরগ্রন্ত ইয়া শয়ন করিয়া আছেন, কোন ভক্ত 
একটী ফুলকপি লইয়া তাহার সম্ুখে সংস্থাপন করিয়া দিল। পরমহংসদেব 
আহলাদে উঠিয়া বসিলেন এবং কঙ্গিটীর কতই প্রশংসা করিলেন। অবশেষে 
বলিলেন যে, “দেখ, তোমর! এ খরের মধ্যে ইহা লুকাইয়! রাখিয়া আইস। 
হৃদয়কে বলে! না যে, আমি ইহ দেখিয়াছি, তাহা হইলে আমায় বচ গালা- 
গালি দিবে ।” আজ্ঞামাত্র কপিটী স্থানাত্তরিত করা হইল । পরমহসদেব 
কহিতে লাগিলেন, “দেখ, হৃদে আমার যে সেবা করিয়াছে, তাহা আমি কখনই 
ভূলিব না। হয় তমা কালীর ইচ্ছায় সেনা থাকিলে আমার দেহ এতদ্দিন 
থাকিত ন1। আমি যখন পঞ্চবটাতে ধ্যান করিতাম, হদে আমার পশ্চাৎ 
যাইয়। ভয় দেখাইবার জন্য ইট মারিত। কিয়ৎকাল পরে আপনি চলিয়া 
আসিত। একদিন সে সাহসে তর করিয়৷ পঞ্চবটীর মধ্যে প্রবেশ করে। 
সিদ্ধভূমি পঞ্চবটা, তথায় যাইবামাত্র আমি বলিলাম, কেও হৃদে? হৃদে 
বঙ্গিল, “মামা ! তুমি একলা বসিয়া কি করিতেছ ?” আমি তাহাকে তথায় 
বসিয়। ধ্যান করিতে বলিলাম, হৃদে উপবেশন করিবামাত্র “ম।মা গো! আমার 
পিটে কে আগুম ঢাঁলিয়! দিল” বলিয়া চীৎকার করিয়। উঠিল। আমি তাহার 
পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া! ভয় নাই বলায়, সে চুপ করিল । সেই মুহুর্ত হইতে কেমন 
মা কালীর ইচ্ছা, হৃদয়ের ভাবাস্তর হুইয়। গেল। যেন পাঁচ বোতল মদের 
নেশা আসিয়া উপস্থিত হইল আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িল। পরদিন রাত্রে 
আমি বহির্দেশে গিয়াছি, হদে আমার পশ্চাৎ চলিয়া আপিয়া উচ্চৈঃস্বরে 
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চ্রীংকার করিরা বলিতে লাগিল, “ওরে রামকৃষ্জ ! তুইও ঘে,. আমিও €স, 
তৌতে আমাতে প্রতেদ কি ? চল্‌, আমরা আর এখানে থাকিব না 1 আমি 
তাড়াতাড়ি উহার নিকটে আপিয়! বলিলাম, “চুপ ! চুপ! এখনই সকলে 
জানিতে পারিবে । আমাদের এখানে থাকা ভার হইবে। ওরে, আমর 
কি হইয়াছি? চুপ, কর।" হৃদে কিছুতেই গুনিল না। উত্তরোত্তর চীৎ- 
কার বাড়াইল। আমি তখন উপায় ন৷ দেখিয়! তাহাকে বলিলা ম, “এককণা 
শক্তি ধারণ। করিতে পারিপি না. তবে আর কি হইবে, জড়বৎ হইয়া য1।ঃ 
অমনি হৃদে ভূমিতে পতিত হইয়া বলিল, মামা কি সর্বন[শ করিলে, আমি 
আর অমন করিব ন1।” সেই পর্যন্ত হৃদয় ঠাকুর বাস্তবিকই জড়বৎ প্রিহিয়া- 
ছেন। তিনি কহিতে লাগিপেন, "দে যেষন আমার সেবা করিয়াছে, মা 
কালী উহার আশাতীত ফলও দিয়াছেন ৷ দেশে বিলক্ষণ' জমি-জম! করিয়াছে, 
লোককে টাকা ধার দেয়, এই মন্দিরে কর্তার গ্যার হইয়ী রহিয়াছে এবং এত 
লোক উহাকে সম্মান করিয়া থাকে ।” এই কথা বলিতে বলিতে হৃদয় ঠাকুর 
তথায় আসিয়! উপস্থিত হইপ্লেন। হৃদয় ঠাকুর অ.পিবামাত্র পরমহংসদেব 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ, আমি এদের কপি আনিতে বলি 
নাই, ওর। আপনারা আনিয়াছে'মাইরি বল্চি, আমি ওদের কিছুই বলি নাই।” 
হৃদয় ঠাকুর এই কথ শুনিয়। তিরস্কারের অবধি রাখিলেন না। তাহার সেই 
ৃত্তি যনে হইলে এখনও আমাদের স্বৎকম্প উপস্থিত হয়! পরমহংসদেব 
- সরোপনে মা কালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মা! তুই আমার 
সংসার বন্ধন কাটিয়া দিলি) পিতা গেল, মাতা গেল, ভাই গেল, স্ত্রী গেল, 
জাতি গেল--শেষে কি না হৃদের হাতে আমার এই ছুর্গতি হইতে লাগিল?" 
এই কথ বলিয়। তিনি পুনরায় হাসিতে হ।সিতে বলিতে লাগিলেন, “ও আমায় 
বড় ভালবাসে, ভালবাসে বলিয়াই বকে, ছেলে মানুষ, ওর বোধ হয় নাই। 
ওর কথায় কি বাগ কার্তে হয়, মা ?” এইরূপ বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয় 
পড়িলেন। কিন্তু হৃদয় ঠাকুরের ক্রোধ শাস্ত হইল না। 
পরমহংসদেব ক্রমেই হৃদয়ের অত্যাচারে নিতান্তই কাতর হইয়৷ উঠিলেন। 
হৃদয় ঠাকুর তখন সকলেরই মর্যাদা হানি করিতে আরম্ত করিলেন। ঠাকুর- 
বাটীর প্রত্যেক কর্মচারী তাহার দ্বারা উৎপীড়িত ও মন্্দাহত হইয়া পড়িল। 
পরমহংসদ্েব বার বার নিষেধ করিলেন। তিনি নিষেধ বাক্য ন। গুনিয়া 
গর্রিততাবে বলিলেন, “রাসমণির অন্ন ব্যতীত তোমার গতি নাই। তুমি 


৯৬ পরমহংসদেবের জীবনরত্তাস্ত 


সকলকে তয় করিবে, আমি কাহাকে গ্রাহথ করি? না হয় চলিয়া যাইবা” 
গগ্ছিব ত্রা্গণ, সাধুর কৃপায় পাচ জনের পুজনীয় হইয়া সম্মানের সহিত ছিত্সেন, 
তাহা অদৃষ্টবশতঃ জ্ঞান হইল না, তাহার আসন্নকাল সন্নিহিত হইয়া আসিল। 

কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উৎসবের দিন সমাগত হইল। সেই দিনে 
তথায় অপেক্ষাকৃত কিছু ধূমধাম হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত ব্রেলোক্য বাবু 
সপরিবারে তথায় আগমন করিয়াছিলেন । উৎসবের দ্রিন প্রাতঃকালে হৃদয় 
ঠাকুর পুজা করিতে যাইলেন এবং তথায় ত্রেলোক্য বাবুর একটী দশমবর্ষায়া 
বিবাহিতা কন্যা প্রবস্ত্রাদি পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। হৃদয় সেই 
বালিকাটার চরণে পুম্পাঞ্জলি দেন। ইতিপূর্বে পরমহংসদেব এ প্রকার পুজাদি 
করিতেন। হৃদয় তাহা অশ্নুকরণ করিতে ধাইয়। নিজ কাল আহ্বান করিয়! 
আনিলেন। কন্তার পায়ে চন্দনেক্ুচিহন দেখিয়া তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করায় 
লয় ঠাকুরের কাণডকায়খান৷ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ব্রৈলোক্য বাবুর স্ত্রী 
কণন্ঠার অকল্যাণ হইবে ভাবিয়। কাঁদিতে লাগিলেন । তাহার রোদনে ব্রেলোক্য 
বাবু মাতিয়া উঠিলেন এবং মত্ত মা্তঙ্গের গ্তায় আস্ফালন পূর্বক দ্বারবান্‌ দ্বারা 
হৃদয়কে উদ্ভ।ন হইতে এক বস্ত্রে ধহিষ্কত করিয়া! দ্রিলেন এবং সেই ক্রোধে 
পরমহংসদেবকেও নাকি চলিয়া যাইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 
দ্বারবান্‌ এ সংবাদ আনিয়া পরমহংসদেবের সমীপে উপস্থিত হইল। পরমহংস- 
দেব হাসিয়া! বলিলেন, “তোমার খাবুর আমি কি করিলাম ?” এই বলিয়া তিনি 
তর্দবস্থায় গৃহ হইতে বাহির হইয়৷ এক মনে চপিয়া যাইতে লাগিলেন | পরম 
হংসদেব যখন বাবুদ্দিগের বৈঠকথানার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন কে 
জানে, কি নিমিত্ত ব্রলোক্য বাবু, “আপনি কোথায় যাইতেছেন” বলায়, 
পরমহংসদেব অমনি ফিরিলেন এবং তাহাদের নিকটে যাইয়! বসিলেন। 
ব্রৈপোক্য বাবু হৃদয়ের সম্বন্ধে নানা কথ| কহিলেন এবং কন্ঠাটীর অকল্যাণের 
আশঙ্কায় ভীত হইলেন। পরমহংসদেব অতয় দিয়া পুনরায় নিজ গৃহে 
প্রত্যাগর্মন করিলেন । 

হৃদয় ঠাকুর যু মঙ্লিকের উদ্ভানে বান করিতে. লাগিলেন । পরমহংসদেব 
ছুই বেল! তাহার নিজ অংশ হইতে অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্লাদি পাঠাইয়া দিতেন 
এবং তিনি নিজে তাহাকে দেখিয়। আসিতেন। হ্বদয় ঠাকুর এই সময়ে 
পরমহংসদেবকে মন্দির হইতে চলিয়া! আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন ও 
নানাবিধ যুদ্ধি দিয়া বণিয়াছিলেন যে, কোন স্থানে যাইয়া! একটী কালী 
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মস্তি স্থাপন পূর্বক উভয়ে সুখে বাস. করিবেন। পর্যহংসদেব এই কথা 
শ্রবণ কিয়! ধলিয়াছিলেন, “তুই কি আমায় লইয়া দ্বারে হ্বারে”কষিরি রিয়া 
বেড়া ইবি?” 


ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ । 


পুর্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব কথন কাহার কর্ণে মন্ত্র দিয় 
'গুরুগিরি করিতেন না; উপদেশ দিতেন, ঈশ্বর লাভের স্বলত পথ নির্দেশ 
করিয়া! দিতেন, কিন্তু কাহারও গুরু হইতেন না। ঞএমন কি গুরু. শব্দটী 
তাহার সম্ুখে কেহ বণিতে সাহস করিত ন।1 গুরু বলিলে তিনি বলিতেন, 
«কে কা"র গুরু, এক ঈশ্বরই সকলের গুরু। চাদা মাম! আমারও মামা, 
তোমার ৪ মাম11” এই নিমিত্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুরু শিষ্য সন্বন্ধ কাহারও 
সহিত তাহার ছিল না। তাঁহাকে গুরু বল। নিজ নিজ ইচ্ছার কথা। ইহার 
দ্বার! এই প্রকাশ পাইতেছে, জোর করিয়৷ কিন্ব৷ বুজ রুকী দেখাইয়া দলবদ্ধ 
করিবার তাহার চেষ্টা ছিল ন।! যাহারা আপন মনের টানে তাহার প্রতি 
পারলৌকিক শুভাশুভ নির্ভর করিত, তাহাদের জন্য তিনি বড়ই ব্যাকুলিত 
থাকিতেন। বস্ততঃ গুরুকরণ যাহাকে বলে, তাহাই হইত। এরূপ গুরু- 
করণে শিষ্যেরহ উপকার, গুরুর কিছুই লত্য নাই। যে ব্যক্তি মন্ত্র দিবার জন্ত 
তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করিত, তিনি তাহাদের কুলগুরুর নিকট সে কার্ধ্য 
সাধন করিয়া লইতে বলিতেন। অনেকে গুরুর চরিত্রদোষ ও ধর্মশান্ত্রে অজ্ঞতা 
দেখাইয়ী, তাহ। নিজের কুচিবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি বিয়া কিন্তু তিনি ত্]ুহ। 
গুনিতেন না । তিনি বলিতেন__ 
গ্স্তপি আমার গুরু শু'ড়ী বাড়ী যায়, 
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।” 
গরু যেমনই হউন না কেন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধিকি? যে স্থানেই 
কাঞ্চন পতিত থাকুক না কেন, তাহার ধর্মের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় 
না। গুরু যেধনদিয়া থাকেন, তাহ! তাহার নহে। কিন্তু সেইধন লইয়া 
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শিষ্যের কার্য ্থানাস্থান বিচারের প্রয়োজন .কিছুই নাই। যেমন কাহার 
মাজ'বেশ্তাই কিন্বা। সতীই হউক, সন্তান কি তাহাকে মাত বলিবে না" 
পরমহংসদেব এইরূপ উপদেশ দিয়। যাহার মন পরিবর্তন করিতে পারিতেন, 
সে চলিয়। যাইত। কিন্তু ঘে তাহা গুনিত না, যে ষনে মনে ভাহাকে গুরুর স্থানে 
বসাইয়া লইত; তাহার সহিত অধিক বাক্যব্যয় করিতেন না, “কালীর ইচ্ছা 
যাহা, তাহাই হইবে, বলিয়া নিরস্ত হইতেন। যাহার! জপ তপ কিন্বা সাধন 
তজন করিতে আপনাদিগকে অসমর্থ জ্ঞানে তাহার চরণ প্রান্তে পড়িয়া 
থাঁকিত, তাহাদের জন্য তিনি নিজে দায়ী হইতেন। তিনি সেই সকল ব্যক্তিকে 
আম্মোক্তারনামা বা বকল্মা। দিতে কহিতেন। এই শ্রেণীর মধ্যে কোন কোন 
ব্যক্তি ্বপ্নাবস্থায় পরমহংসদেব কর্তৃক মন্ত্র পাইয়াছে। কোন কোন ব্যক্তিকে, 
“তোমায় পরিত্রাণ করিলাম” বলিল্না। অতয় দিয়াছেন। মোট কথা, যে যাহা 
চাহিয্বাছে, তাহাকে তাহাই দিয়াছেন । এই নিমিত্ত পরমহংসদেবের তাৰ 
সহজে কেহ অনুভব করিতে সক্ষম নহে। তিনি একজনকে চির-সন্ন্যাসী 
করিয়াছেন, আর এক জনকে জর্দেক-সন্ন্যাসী এবং অপরকে গৃহস্থ-সন্নযাসী 
করিয়। রাখিয়াছেন। ইহার মর্ম কাহার মস্তি প্রবিষ্ট হইবে এবং কেমন 
করিয়। তাহ। মীমাংসা করা যাইকে? 

. পরমহংসর্দেবকে এক স্থানে আ্ামরা' পতিতপাবন দয়াময় বিনা ফেলি- 
_ ফ্বাছি। কথাটা নিতান্ত উপেক্ষাপ্য বিষয় নহে। আমরা যে অন্ধ হইয়া সে 
কথা উল্লেখ করিয়াছি, অথবা! তাহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে 
অসঙ্গত ও অকর্তব্যকে কর্তব্য জ্ঞান করিয়াছি, তাহা নহে। অলৌকিক কার্য্য 
দেখিয়। আমর! স্তাহীকে পতিতপাবন বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা যখন 
পরমহংসদেবের নিকট গমন করি, তখন আমাদের মনোভাব বাস্তবিক 
স্বতন্ত্র প্রকার ছিল। সে সময়ে আমরা সংসারের বিভীষিকায় নিতান্ত 
অকুলিত হইয়া, কোথায় ততজ্তান পাইব, কে তৰকথা শ্রবণ করাইবে এবং 
কেমন করিয়া শাস্তি লাত করিব, এইরূপ চিন্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম । 
ধার্মিক কিছ সাধু'হইব, তাহা একেবারেই উদ্দেগ্ত ছিল না। পৃর্যে বলিয়াছি 
যে, আমর৷ নিতাস্ত নিরীশ্বরবাদী ছিলাম । কামিনীকাঞ্চনের দাসানুদাস তন্ত 
দাস ছিলাম ব্লিলেও আমাদের প্রক্কত অবস্থা! প্রকাশ করা হয় না। কামিনীর 
দাসত সম্বন্ধে কিবিৎ আভাস দেওয়া কর্তব্য। কামিনীতে এ প্রকার আকুট 
হইয়াছিলাম-যে, উহার ভাব উপলব্ধি করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না। 
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চক্ষু এবং কর্ণ উভয়ে সর্বদ। প্রস্তুত ও সচকিত থাকিত। পথে ভ্রযণকালেই 
হউক, শকটারোহণে গমনসময়েই হউক, গঙ্গান্নানকালেই হউক, কোন তীর্থাদি 
দর্শন করিতে যাইয়াই হউক, কিন্া কার্য্যোপলক্ষে পাঁচ বাড়ীর অস্তঃপুর- 
মহিলাদিগের আপন বাটীতে আনয়ন করিয়াই হউক, কামিনীর রূপ দর্শন 
এবং মনন না করিয়া! যে আমরা ক্ষান্ত হইতাম, তাহা নহে। সর্বদা সকল 
বিষয়ের সুবিধ। হয় না এবং হইবার নহে; সুতরাং মনোতাব কার্ষেয পরি- 
ণত করিতে কৃতকার্ধ্য হওয়া যায় নাই । সেইজগ্য লৌকের নিকট বাহক 
নির্দোী বলিয়া পরিচিত হইলেও, আমরা তাহ! ছিলাম না। বাস্তবিক 
শপথ করিয়! বলিতে পারি যে, আমরা নর-পিশাচ শ্রেণীর সত্য ছিলাম, তাহার 
সন্দেহ নাই। দয়ার অবতার পরমহংসর্দেব, আমাদের অবস্থা দেখিয়। ক্রোড়ে 
করিয়া লইলেন। আমর! জানিতাম যে, আমরা পরীক্ষা দিতে আসি নাই, 
সেশক্তি আমাদের নাই। আমাদের মন্যের কথ! € কার্যকলাপ প্রকাশ 
করিতে বলিলে আমরা তাহা পারিব না-_সে শক্তি নাই, সেরূপ মানসিক 
বলও নাই। মনে মনে প্রার্থনা ছিল যে, ঠাকুর আপনি অন্তর্ধ্যামী, মনের 
সকল কথাই জানিতে পারেন, তবে কেন আর লোকের নিকটে আমাদের 
অপদস্থ করিবেন। আপনাকে তয় নাই, লজ্জা! নাই, কিন্ত লোককে ভয্ব ও 
লজ্জা করি। তিনি দয়াপরবশে সে প্রার্থনা গ্রাহ করিলেন। কিন্তু তথাপি 
ষনের আসক্তি একেবারে দূর হইল না । চিরকাল যাহাকে আদর করিয়া 
যত্পূর্ববক আশ্রয় দিয়াছি, দ্বে কেমন করিয়া এক কথায় বিদায় হইবে, যাঁই- 
য়াও যাইতে চাহে না। যদিও যে কামিনীর্দিগকে স্ত্রীর স্থ'নে বসাইতে লালা 
যিত হইতাম, তাহাদের এক্ষণে প্রভুর প্রসাদে অকপটে মাতৃস্থানে সংস্থাপন 
পূর্বক মাতৃ সম্বোধন করিতে সমর্থ লাভ করিলাম, কিন্তু তথাপি পাজী মন 
এখনও সুবিধা! পাইলে পলাইতে চেষ্টা করিত। এক দিন কোন স্ত্রীলোককে 
দেখিয়া, মন পূর্ব্ব পশুভাবে ছুটল, কিন্তু সকল বন্ধন ছি'ড়িতে পারিল ন; 
স্থতরাং কিয়ঙ্গূর যাইয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিল। সেই দিনের ঘটনায় 
আমর! যারপরনাই ছুঃখিত হইয়া পরমহংসদেবের নিকট যাইয়া! আত্মদৌ্বলা 
প্রকাশ করিলাম । অভয়দাতা পরমহংসদেব, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “সে জন্ত 
চিন্তা নাই। যে বিষয়ে মনের দু সংস্কার হয়, তাহ প্রায় যায় না। একদ। 
আমি বর্ধমামের পথে গো-যানে গমনকালীন পথিমধ্যে একটী সরাইএতে 
বিশ্রাম করিতেছিলাম। একটী বলদের উপর আর একটীকে উঠিতে দেখিয়া 
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আমি আশ্চর্য্য হইলাম এবং তাবিতে লাগিলাম, ইহার! দাম্ড়া, তথাপি এ 
প্র্কার ভাব কেন? পরে বুঝিলাম যে, সহঝ।স রসাস্বাদন হইবার পর উহাদের 
“বাধ হইয়াছিল। সেইজন্য পূর্বসংস্কার অদ্যাপি বিস্বৃত হয় নাই। তোষাদের 
সম্বন্ধেও তত্রপ।” এখনও যে আমরা সাধু হইয়াছি, তাহা! নহে। তবে 
প্রভুর শক্তিতে হস্ত পদ আবদ্ধ আছে। কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই। 
পাী উড়িতে না পারিলে পোষ মানে । কাঞ্চনের দাস হইয়া আমরা যে 
ভাবে দিনযাপন করিতেছিলাম, তাহারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্ঠটক। 
অর্থকে পৃথিবীর সারাৎসার পদার্থ বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল। অন্যাপি 
কিসে সংস্কার গিয়াছে? তাহা কে বলিতে পাবে? ধনোপার্জনের জন্য 
স্বাভাবিক পন্থা ব্যতীত যে কোন রূপে, অর্থাৎ বলে, কলে, কৌশলে; ছৃইটা 
পয়সা গৃহে আনিতে পারা যায়, এই আমাদের একমাত্র জ্ঞ।ন ছিল । মিথা- 
কথা, জুয়।চুরী, বিশ্বার্সঘ(তকতা প্রস্তুতি যে কোন ভাবে অর্থোপার্জনপক্ষে 
সহারত। হয়, তাহার অগ্রপশ্চাৎ ষ্টিস্তা করিয়। দেখিবার কোন কারণ ছিল ন1। 
ফলে, যে সকল প্রক্রিয়াকে তর্দলীকের! দ্বণা করেন, বাস্তবিক পে সকল 
কাধ্যকে আমরা মন্দ বলিয়া একদিনও মনে করিতাম না। তবে উল্লিখিত 
কামিনীভাবেব স্ঠায়, রাজদণ্ডের' ভয়েই হউক, কিন্বা সুবিধা! করিতে পারি 
নাই বলিয়াই হউক, মনের সাধ পুরিয়া কার্য করিতে পাবি নাই। স্থার্থ- 
পরত! সন্বন্ধীয় একটা দৃষ্টান্ত এস্বানে উল্লেখ না করিয়। নিরস্ত হইতে পারি- 
তেছি না। পরমহংসর্দেবকে নানাস্থানে গমন করিতে দেখিয়া মনে 
হইত যে, কবে দয়া করিয়া আমাদের বাটীতে চরণধুলি দিয়া পবিত্র করি- 
বেন। কালক্রমে একদিন মনোভাব প্রকাশ করিয়! ফেপিলাম। তিনি 
অন্বীকার করিলেন। মনে তখন ভক্ত বলিয়া বিলক্ষণ অভিমান হইয়াছে, 
আপনার অবস্থা তখন ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি, পরমহংসদেবের চেল! 
বলিয়। পরিচয় দিতে শিখিয়াছি, আর পায় কে? পরমহংসদেবের কথায় মনে 
বড়ই ব্যথা পাইলাম। কি বলিব কোন উপায় ছিল না। একদিন 
সহসা তিনি আমাদের বলিলেন, কবে তোমাদের বাটীতে যাইব? 
আমরা আকাশ থেকে পড়িলাম ! কি বলিব, ভাবিয়া বলিলাম, যে দিন 
আপনার ইচ্ছা। তিনি দিন স্থির করিয়া দিলেন। পরমহংসদেব যদিও : 
আমাদের বাটিতে আসিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আমরা 
মৌখিক আনন্দের তাব দেখাইয়া অন্তরে অন্তরে যারপরনাই বিরক্ত হইতে 
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খাকিলাম। এ প্রকার বিরক্তির কারণ অর্ধবায়। কেবল এলে গেলে কাহারও 
ক্ষতিহয় না। তিনি যথায় যাইতেন, তথায় প্রায় দেড়শত বা ছুইশত,তক্ত 
একব্রিত হইতেন। তাহাদের সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইতে 
হইলে দশ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা । আমরা বিষয়ী, আমাদের এগ্রকার 
ব্যয় করিতে সত্য কথা বলিতে কি, ক্লেশকর বোধ হইল। একদিন ধীহার 
চরণধূলি বাটীতে পড়ি না বলিয়। লোকের নিকট কত আড়ম্বরই করিয়া 
ছিগ্গাম, সে দিন গুক্তক্তির পরাকাষ্ঠ। দেখা ইয়াছিলাম, কিন্তু অন্ত সেই ব্যক্তির 
কতদূর নীচ প্রক্কৃতি, তাহা সকলে দেধুন! এইরূপ ভক্তিতে. আমরা ঈশ্বর 
লাভ করিব! এইরূপ স্বদয় লইয়া আমর! কোন্‌ সাহসে যে তগবানের নিকট 
অগ্রসর হই, তাহা সময়ে সময়ে মনে হইলে, আপনার গালে আপনি করাঘাত 
করিলেও যথেষ্ট শাস্তি হয় না বলিয়। মনে হয়। 

তাই বলি, আমাদের গুণে পরমহংসদেব্ুক পাই* নাই, সে গুণ তাহারই। 
আমর! যাহা মনে করি, তাহা কি ঠাকুর কখন করিতে দেন? আমরা ইচ্ছ। 
করিয়। প্রতিযুহর্তে বিষ পান করিতে চাই, তিনি যে তাহ। কাড়িয়া লইয়। 


অমৃত প্রদান করিয়া থাকেন। আমর। কি অনৃত চাই? কখন নহে।, 


উহাকে আমাদের বাটীতে কর্|চ আন! হইবে ন! বলিয়! স্থির নিশ্চয় হইগ; 
কিন্ত তিনি তাহ! শুনিলেন না। জোর করিয়া আমার্ের নিতান্ত আন্তরিক 
অনিজ্ছাসবেও ( যুখে অবশ্তই স্বীকার করিয়াছিলাম ) তিনি সেই দিবসে 
সমুদয় ভক্ত লইয়া আসিগেন এবং আনন্দ করিয়৷ যাইগেন। আমরা কিন্তু খুসি 
হইয়/ও নিজের অর্থব্যয়জনিত অগ্থের ন্যায় প্রাণটা ভরিয়া আনন্দ করিয়! 
লইতে পাৰিল।ম ন।। চিকিৎসকের! যেমন অপরের হাত প| কাটিয়। আনন্দ 
সম্ভোগ করেন, সেইরূপ অপরের ব্যয়ে উদর পুরি! প্রসাদ পাইয়! সংকীর্ভন 
করিণে ষে পরিমাণে লাভ হইল বলিয়া! আনন্দ হয়, সে প্রকার কি নিজ বায়ে 
হইবার সম্ভাবন1? এক ব্যক্তি বেগ্ার জন্য ফুলের মালা ক্রয় করিয়। শ্রইয়! 
যাইতেছিল । তাহার অযনোযোগিতাবপত: একছড়।, মাল! পথে পড়িয়। 
কাদা লাগিয়৷ গেল। সে মনে করিল, কাদা লাগা কূল সে লইবে না। তবে 
কি"করে? ভাবিয়া চিত্তিয়া৷ মনে মনে স্থির করিল যে, ঈশ্বর ত সর্বব্যাপী, তিমি 
এস্থানেও আছেন, এ মাল! তাহার গাত্রেই দেওয়া হইয়াছে। আমরা 
অবশেষে মনে মনে প্র গ্রকার মীমাংস। করিয়। অর্থব্যয়ের কষ্ট নিবারণ করিয়। 
লইলাম।” 
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কিন্ত দয়াময় ঈশ্বরের কি মহিমা! কাহাকে তিনি কোন্‌ পথে কি? 
ভাবেকেমন করিয়া কৃতার্থ করেন, তাহা জীব বুদ্ধি কেমন করিয়া! বুঝিবে 
* অথবা! ধারণ! করিতে সমর্থ হইবে? আমরা যেভাবে পরমহংসদেবের পুজ। 
করিলাম, তাহা সকলে অবগত হইয়াছেন, ইহার ফল কি হইতে পারে? 
কপটের পুরস্কার কি হয়? স্বার্থপরের পরিণাম কি হইয়! থাকে? যাহ] হইল, 
তাহা বেদ-বিধি ছাড়া কেহ কোথাও খু'জিয়া পাইবেন না, অথবা কেহ অনুমান 
করিতেও পারিবেন না। 
ইতিপূর্বে তাহ।র উপদেশে আমরা আন্তিক হইয়াছিলাম। উপদেশ 
অর্থে কেবল মুখের কথ নির্দেশ করিতেছি না। উপদেশ বলিলে আমর! 
যাহা সচরাচর বুঝিয়া থাকি, অর্থাৎ কতকগুলি বাক্যের কৌশল, এ উপদেশ 
সেরূপ নহে। আমরা যখন তাহাক্কে ঈশ্বর আছেন কি না, এই কথা জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলাম, তখন তিদি বলিয়াঞ্ছিলেন যে, “দিনের বেলায় স্র্য্ের কিরণে 
একটিও তার৷ দেখ। যায় না, সেইজ্াষ্ঠ তারা নাই একথ বল! যায় না। ছুগ্ধে 
মাখন আছে, ছুপ্ধ দেখিলে কি মার্থধমের কোন জ্ঞান জন্মে? মাখন দেখিতে 
হইলে ছুগ্ধকে দধি করিতে হয়, পরে উহা! হৃর্ষ্যোদয়ের পূর্বে ( ইচ্ছামত সময়ে 
হইবে না. মন্থন করিলে, মাথন বাচ্ছির হইয়া থাকে । যেমন বড় পুঙ্করিণীতে 
মাছ ধরিতে হইলে অগ্রে যাহার। তাহাতে মাছ ধরিয়।ছে, তাহাদের নিকটে, 
কেমন মাছ আছে, কিসের টোপে থায়, কি চাঁর প্রয়োজন, এই সকল বৃত্তান্ত 
অবগত হইয়া, যে ব্যক্তি মাছ ধরিতে যায়, সে ব্যক্তি নিশ্চয় সিদ্ধ মনোরথ 
হইয়া থাকে। ছিপ ফেলিবামাত্র মাছ ধর! যায় না, স্থির: হইয়া বসিয় 
থাকিতে হয়। পরে সে“ঘাই ও ফুট” দেখিতে পায়। তখন তাহার মনে 
মাছ আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় এবং ক্রমে মাছ গীধিয়া ফেলে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও 
সেই প্রকার । সাধুর কথায় বিশ্বাস, মন-ছিপে, প্রাণ-কীটায়, নাম টোপে, 
তজিচার ফেলিয়া! অপেক্ষা করিতে হয়, তবে ঈশ্বরের ভাবরূপ 'ঘাই ও ফুট? 
দেখিতে পাওয়া যাইবে। পরে একদিন তীহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে ।” 
আমরা ঈশ্বরই মানিতাম না, তাহার রূপ দেখা যাইবে, একথা কে বিশ্বাস 
করিবে? আমাদের এই ধারণ! ছিল যে, ঈশ্বর নাই। যদ্দি থাকেন, আমা- 
দের ব্রাহ্ম পণ্ডিতদ্দিগের মতে তাহ! নিরাকধূর, ব্রাঙ্ধদমাজে বেড়াইয়া তাহা 
গুনিয়। রাখিয়াছিলাম। বিশ্বাস হইবে কিরীছগ্র? পরমহংসদেব আমাদের 
মনোঁগত ভাব বুঝিতে পারিয়া৷ বলিলেন, "স্বর প্রত্যক্ষ বিয়। বীহার 
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“মায়া এত সুন্দর ও মধুর, তিনি কি অপ্রত্যক্ষ হইতে পারেন? দেখিতে 
পাইবে ।” আমর! কহিলাম, “সব সত্য, আপনি যাহ বলিতেছেন, "ত্কাহার 
বিরুদ্ধে কে কথা কহিতে পারিবে? কিন্তু এই জন্মে কি তীহাকে পাওয়! 
যাইবে?” তিনি বলিলেন, “যেমন তাব তেমন লাভ, মূল কেবল প্রত্যয়”। 
এই বলিয়া একটী গীত গাহিলেন, 
“ভাবিলে ভাবের উদয় হয়। 
যেমন ভাব তেমন লাত মূল সে প্রত্যয়। 
কালী পদ সুধা হবদে, চিত্র ডুবে রয়। 
(যদি চিত্র ডুবে রয়) 
তবে, জপ যজ্ঞ পৃূজ। বলি কিছুই কিছু নয়।” 
তিনি পুনরায় বলিলেন, “যে দিকে যত পা যাওয়! যায়, বিপরীত দিকু তত 
পশ্চাৎ হইয়া! পড়িবে, অর্থাৎ পূর্বদিকে দশহাত গমন “করিলে পশ্চিম দিকের 
দশহাত পশ্চাৎ হইবেই হইবে ।” আমর! তথাপি বণিলাম যে, “ঈশ্বর আছেন 
বলিয়। প্রত্যক্ষ কিছু ন! দেখিলে, দুর্বল অবিশ্বাসী মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে 
পারিতেছে না” পরমহংসদেব বলিলেন, “সান্সিপাতিক রোগী এক পুকুর 
জল পান করিতে চায়, এক হাড়ী ভাত খাইতে চায়, কবিরাজ কি সে কথায় 
কখন কাণ দেন? আজ জর হইয়াছে, কাল কুইনাইন দিলে কি জর বন্ধ হয়? 
না, ডাক্তার রোগীর কথায় তাহ ব্যবস্া কৰিতে পারেন? জ্বর পরিপাক 
পাইলে ডাক্তার আপনি কুইনাইন দিয় থাকেন, রোগীকে আর কিছু বলিতে 
হয় না” আমাদের.ব্যন্ত চিত্ত কিছুতেই স্থির হইল না। 
দিন কতক পরে আমাদের মনে নিতান্ত ব্যাকুলতা আসিল । সেই সময়ে 
একদিন রজনী অবসান কালে স্বপ্নে দেখিলাম যে, পুর্বপরিচিত এক সরো- 
বরে আমরা ন্লান করিয়া উঠিলাম। : পরমহংসদেব নিকটে আসিয়া একটা মন্ত্র 
প্রদান পূর্বক বলিলেন, “প্রত্যহ ন্নানের পর আর্্ বস্ত্রে একশত বারঞ্জপ 
করিবে ।” নিদ্রা তঙ্গের পর আনন্দে শিহরিয়! উঠিলাম এবং তৎক্ষণাৎ 
দক্ষিণেশ্বরে তাহার নিকটে যাইয়া স্বপররত্তাস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলাম । এই 
কথা৷ শুনিয়া পরমহংসদেব অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং নানাবিধ উপদেশ 
দিয়া, স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা, বলিয়া আনীর্বাদ করিতে 
লাগিলেন। আমরা এমনই অন্ম-অবিশ্বাসী, ইহাতেও বিশ|স হইল না। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল কি একদিনে যাইবে? স্বপ্ন মন্তিফের বিকার, উদর 
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উষ্ণ হইলে এবং মনে এক বিষয় সর্বদ। চিন্তা করিলে, তাহা স্বগ্ে দেখা যায়, 
একধ। ইংরাজী-বিগ্যা-বিশারদ ভ্তানী-প্রবরের! বলিয়াছেন। এ সংস্কার. 
পরমহংসদেবের কথায় কি দূর হইতে পারে? কি করিব, চুপ করিয়া 
ফিরিয়া আসিলাম। 

তদনস্তর দিন দিন অশাস্তি আসিয়। আমাদের হৃদয় অধিকার করিল। 
পূর্বে কোন দিন কোন সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে তাহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, 
ছু'শ মজা সম্ভোগ করিয়া লইতাম, এখন আ'র সে ভাব আসে না! অশাস্তি 
দুর করিবার নিমিত্ত সুন্দরীর ছবি হৃদয়মাঝে আনিতে চেষ্টা করি, কিন্ত 
তাহা আর স্থান পায় না। যে বিয়ের অন্থরোধে একদিন প্রভুর , আসাও 
উপেক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার সংস্পর্শে বরং অশাস্তি দ্বিগুণ হইয়া' উঠিতে 
লাগিল। মনে হইত, যেন এ প্ুঁথিবী আমাদের জন্য বায়ুশূন্য হইয়াছে। 
বক্ষঃস্থলের ভিতর, থেকে থেকে যেন কেমন এক প্রকার ক্লেশকর ভাব 
অন্থভব করিতাম। তখন আপক্জা-আপনি আক্ষেপ করিয়! কহিতাম, কি 
কুক্ষণেই পরমহংসদেবের কাঞ্ছে আমরা গিয়াছিলাম, কেন আমাদের 
এ দুর্বদ্ধি হইয়াছিল! তখন কি ফ্কেহ বন্ধু ছিল না, যাহারা এই অশাস্তির 
রাজ্য হইতে আমাদের প্রতিনিরত্ত করিতে পারিত? এখন উপায় কি? 
ঈশ্বর আছেন কি না, তাহা স্থির হইল না। কথায় কে বিশ্বাপ করে? যদি 
এমন আতাস পাওয়৷ যায় যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন, তাহা হইলে চপ 
করিয়। থাকিতে পারি। জ্ঞান-বিচারে ঈশ্বর নিরপণ করা পাগলের কথা। 
কেবল জ্ঞানে ঈশ্বর আছেন বলাও যাহা, আর ঈশ্বর নাই বলিয়! মনে দৃঢ় ধারণা 
করিয়া রাখাও তদ্রপ। এই প্রকার অবস্থায় আমরা কিয়দ্দিবস অবসন্থিতি 
করিলাম। একদিন বেলা এগারটার সময় পটলডাঙ্গার গোলদিঘির দক্ষিণ- 
পশ্চিম কোণে আমর! ছুইজনে আমাদের মনোছুঃখ বলাবলি কবিতেছ্ছিলাম, 
এমম সময়ে, একটী শ্তামকায় ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া, নিকটে আসিয়া। 
মৃছুন্বরে বলিলেন, ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, স+য়ে থাক 1৮ আমরা চমকিয়! 
উঠিলাম। কে আমাদের প্রাণের কথা বুঝিয়া অশান্তিরূপ গ্রজ্লিত হুতাশনে 
“ব্যস্ত হ'চ কেন, সয়ে থাক” রূপ আশা-বারি ঢালিয়া দিলেন ? কে আমাদের 
অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিয়। অন্তরের কণ্টক-বৃক্ষ ছেদন করিয়। শান্তি স্থাপন 
করিলেন? এই কি ঈশ্বরের “ফুট” “ঘাই”? কি এ? তৎক্ষণাৎ ফিরিয়! 
দেখি, আর তিনি নাই। কোন্‌ দ্বিকে যাইলেন, দেখিতে পাইলাম না। 
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আমরা ছুই জনে পাতি পাতি করিয়। দেখিলাম, তাহাকে আর দেখা গেল ন|। 
আরও সন্দেহ বাড়ি, আরও আনন্দ উথলিয়! উঠিল। কি দেখিলায়*কি 
শুনিলাম, এ যে অমৃতবত-প্রাণ-সংরক্ষিণী জীবন-সপ্তজীবনী আকাশবানীর মত 
হইয়া গেল। বেল! এগারটা, আমরা ছুইজনে, সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে, দাড়া- 
ইয়াছিলাম। চক্ষের দোষ ছিল না, কারণ, সকলকে পূর্বের ন্যায় দেখিতে- 
ছিলাম। কাণের বিরুতাবস্থা হয় নাই, কারণ, তাহাতেও পূর্ববৎ শ্রবণ 
করিতেছিলাম। তবে দেখিলাম কি! শুনিলাম কি! আমরা ছুই জনে 
শুনিলাম, ছুই জনে-দেখিলাম, ছুই জনের এক সময়ে এক প্রকার দর্শনের এবং 
এক প্রকার শ্রবণের বিকার জন্মিল ! এ প্রকার বিকারকেও ধন্ত, এ প্রকার 
দর্শন ও শ্রবণকেও ধন্য ! আমরা দক্ষিণ দিকে বছুবাজার পর্য্যন্ত দেখিলাম, 
সে দিকে তিনি নাই; পশ্চিমের দিকে কলুটোল! পর্য্যস্ত দেখা যাইতেছিল, 
সে দিকেও তিনি নাই; উত্তরের দিক হৃইতে ত আাসিলেন, পূর্বে যাইতে 
হইলে আমাদের সম্মুখ দিয়। যাইতে হইবে। তাহার অনৃশ্ত হওয়ার কোন 
কারণ নিরূপিত করিতে পারিলাম না । কিন্তু সেই দ্রিন এই ধারণ! হইল যে, 
ঈশ্বর আছেন। পরমহংসদেবকে এই সংবাদ প্রদান কর! হইল, তাহার স্বতাব- 
সিদ্ধ মৃদু হাস্তে কহিলেন, "কত কি দেখিবে 1” 

এতদিনে বাস্তবিক আমাদের শাস্তি হইল এবং মনের অন্ধকারপু্জ 
বিদ্ুরিত হইতেছে বলিয়। বুঝিলাম। আমরা ক্রমে আনন্দের আভাস পাইতে 
_ লাগিলাম। সময়ে সময়ে হৃদয়মাঝে কেমন এক প্রকার ভাব হইত, পরে উহা 
পরিবৃদ্ধি হইয়। এ প্রকার উচ্চ হান্যের ফোয়ারা ছুটাইত যে, আমর! ক্রমাগত 
অর্ধ ঘণ্টা হাপিয়। ক্লান্ত হইয়া যাইতাম। কখন এত রোদন করিতাম যে, নয়ন- 
জলে বস্ত্র তিজিয়া যাইত। কখন কথায় কথায় হাসি এবং কথায় কথায় কান 
আসিত। এ ক্রন্দন বিরহ জনিত নহে। এই সময়ে আমরা সন্গ্যাসব্তরত লই- 
বার জন্ত পরমহংসদদেবকে অন্থরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিন্রৌন, 
ইচ্ছা করিয়া কিছু হয় না এবং করিতেও নাই। ইশ্বর কাহাকে কি 
করিবেন, তাহা তিনিই জানেন। বিশেষতঃ পুষ্কৰিনীতে যেমন মাছের ছানার 
ঝণকের নিয়স্থিত ধাড়ি মাছটাকে মারিয়া ফেলিলে, অগ্ত মাছ ছানাগুলিকে 
খাইয়া ফেলে, সেই প্রকার তোমাদের সংসার ত্যাগ করাইলে, স্ত্রী পুত্রা- 
দিরা কোথায় যাইবে? ভগবান্‌ এখন এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়৷ রাখি- 
য়াছেন, আবার তাহাকে নূতন ব্যবস্থ! করিতে হইবে। সময় হইলে সকল 
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দিকে সুবিধা হইবে ।” এ কথা আমর! শিরোধার্ধ্য জ্ঞান করিলাম। সহজে 
সংসার ছাড়িবে কে? তখন আমর! আপনার্দিগকে উন্নত মনে করিয়! লইয়া- 
ছিলাম। তখন আমর! বৈরাগ্যকে সার ধর্ম ভ্ঞান করিয়াছিলাম। অন্য কিছু 
হউক বা নাই হউক, লোকের নিকটে সম্মান পাইবার বিলক্ষণ সুবিধা! ৷ বৈরাগী 
হইয়া আপনার মাথা আপনি কিনিব। কিন্তু লোকে তাহার জন্য লালায়িত 
হইয়া বেড়াইবে। বিনা শারীরিক ক্লেশে, সুখ স্চ্ছন্দে দিন যাপন হইয়া 
যাইবে। সকলের উপর সহজে একাধিপত্য স্থাপন করিবার বৈরাগী হওয়া 
তিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমর! পুনরায় সন্্যাসী হইবার চেষ্টা করিলাম । 
মনে বড় সাধ হইল যে, লালাবাবুর মত অক্ষয় নামটা রাখিয়া যাই। কিন্ত 
হইবে কি? পরমহংস্দেব কঙ্ছিলেন, “সংসার ছাড়িয়া! যাইবে কোথায়? 
সংসারের সহিত কেল্লার তুলন! দ্বেওয়! হয়। কেল্লার মধ্যে থাকিয়া যেমন 
শত্রুর সহিত যুদ্ধ কর! সহজ,. কারণ, তথায় রসদ ও গোলাগুঙ্লী অধিক 
পরিমাণে জমা করা থাকে । মাঠে যাইয়া যুদ্ধ করা তেমন নহে, 
তাহ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চঙ্জিতে পারে না। সেই প্রকার সংসারে 
সাংসারিক কার্য্য চারি আনা এবং অবশিষ্ট বারো আনা মনে ঈশ্বর 
সাধন। করিতে হয়। সংসারে বারে। আন! বৈরাগ্য জন্মিলে, তখন সংসার 
ছাড়ার ক্ষতি হয় না। তাহা না করিলে 'এক কৌপীনকো। আস্তে*র স্তায় 
হইতে হইবে। 

“কোন অরণ্যে এক সাধু ছিলেন। তিনি ফলমূল ও কন্দা্ি দ্বারা 
জীবিকা নির্বাহ করিতেন। কুটীরার্দি না থাকায় বৃক্ষের নিয়দেশেই অব- 
স্থান করিয়। বর্ষার জল, শীতের হিম এবং গ্রীষ্মের প্রচণ্ড স্্য্যকর হইতে আপ- 
নাকে রক্ষা করিতেন। এই অরণ্যের সন্নিকটে লোকালয় ছিল। সুতরাং 
তবব-জ্ঞান-নুৰধ ব্যক্তিরা সময়ে সময়ে তাহার নিকটে আসিয়া! ভগবতবৃত্তাত্ত 
শ্রথণ করিয়! বিষয়াসক্ত চিত্তে কথঞ্চিৎ শাস্তি লাভ করিয়। যাইতেন। এই 
সাধুকে মধ্যে মধ্যে জনসমাজে উপস্থিত হইতে হইত বলয়! লজ্জাবরোধক 
কৌগীন অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। 

“সাধু প্রাতঃকালে গাত্রোখান পূর্বাক নদীতে অবগাহন করিয়া শুষ্ককৌপীন 
ধারণ ও আর্্কৌপীন পরিবর্তন করিতেন এবং উহা শু করিবার: জন্য বৃক্ষের 
শাখায় রাখিতেন। 

“কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর, সাধু একদ। কৌগীন পরি- 
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বর্তনকালীন দেখিলেন যে, ইন্দুরে উহা খণ্ড খ্ড করিয়। কাটিয়।৷ ফেলিয়াছে। 
তিনি অগত্যা নুতন কৌপীন পরিধান করিতে বাধ্য হইলেন। সাধু'ফতই 
নূতন কৌপীন ব্যবহার করিতে লাগিলেন, ইন্দুর ততই নষ্ট করিতে লাগিল। 
সাধু ক্রমে কৌপীনের জন্ নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পাঁচজনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা 
করায়, তাহারা বিড়াল পোষিবার জন্য পরামর্শ দিল। সাধু তৎক্ষণাৎ গ্রাম 
হইতে একটী বিড়ালশাবক আনয়ন করিলেন এবং তৎপর দিবস হইতে 
তাহার কৌপীন বিনষ্ট হওয়া স্থগিত হইয়। গেল। সাধুর আনন্দের সীমা 
রহিল না। 

“বিড়াল স্বভাবতঃ মতস্তাদি এবং ছুষ্ধ ব্যতীত আহার করিতে পারে না। 
অরণ্যে সাধুর নিকট যাইয়াও সে তাব পরিবর্তন করিতে পারে নাই। 
সুতরাং, সাধুর সহিত ফলমূল তক্ষণ করিতে গারিত না। আহার ব্যতীত 
উহ! ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিল। সাবু, তখন কঁঞ্ের জীব এবং তাহার 
উপকারী জ্ঞানে গ্রাম হইতে বিড়ালের জন্য ছুদ্ধ তিক্ষা করিতে আরম্ত 
করিলেন । 

“কিয়দ্দিবস পরে কোন ব্যক্তি বলিল যে, “সাধুজী ! আপনার প্রত্যহ দুগ্ধের 
প্রয়োজন। ছুই এক দ্দিবস তিক্ষ।য় চলিতে পারে । বারো মাস কে আপনাকে 
ভিক্ষা দিবে? আপনি একটী গাভী আনয়ন করুন, তাহাতে প্রচুর ছুগ্ধ 
হইবে, আপনি এবং আপনার বিড়াল উভয়েই পরিতৃপ্ত রূপে ছুগ্ধ পান করিতে 
পারিবেন সাধু এই পরামর্শ নিতান্ত অবস্থাসঙ্গত জ্ঞান করিয়া অবিলদ্ে 
তাহাই করিলেন । সাধুকে আর ছুগ্ধ তিক্ষা। করিতে হইল না। 

“কাল সহকারে সেই গাতীর বৎস হইতে লাগিল এবং উহাদের জন্য বিচালী 
সংগ্রহ কর ক্রমে প্রয়োজন হইয়া উঠিল। তখন সাধু পুনরায় সকলের 
পরামর্শে পতিত জমিতে কৃষিকার্ম্য আরম্ভ করিলেন। তদ্দার। ধান, কলাই ও 
বিচালী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে লাগিল। কৃষিকার্য্যের জন কৃষ্ধক 
নিষুক্ত করিতে ও তাহাদের জম খরচ ও ধান্াদির হিসাব রাখিতে সদাই 
তাহাকে নিযুক্ত হইতে হইল। যখন ধান চাল সঞ্চিত হইয়া আসিল, তখন 
তাহ! রক্ষার্থ গোলাবাড়ী ও বিচালী দ্বারা নিজের ও ভৃত্য গবা্দির গৃহ নির্মাণ 
করিয়া, তিনি প্ররুত গৃহস্থের স্ঠায় মহাব্যস্ত হইয়া দিন ফাপন করিতে 
লাগিলেন। 

«একদিন সাধু আপন গৃহ প্রাঙ্গণে তৃত্যা্দি ও গ্রামবাসীদিগের সহিত 
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অন্ঠান্য বৈষয়িক কার্ষ্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, এমন সময়ে তাহার গুরু আসিয়া 
উপনীত হইলেন। তিনি সর্বাগ্রে বিন্মিত হইয়! সাধুর কোন ভূত্যকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “এই স্থানে একটী উদ্দাসীন থাকিতেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন 
বলিতে পর? গুরু এই কথ! বলিম্না মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 
হয় ত তাহারই ভ্রম হইয়া থাকিবে । তিনি ভুলিয়। অন্য কোন স্থানে আসিয় 
উপস্থিত হইয়াঁছেন। ভূত্য কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। পরে 
তিনি এ সাধুর বাটার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! সম্মুখে তাহার শিব্যকে দেখিয়া 
জিভ্তাসা করিলেন, “বৎস! এ সকল কি? শিষ্য অপ্রতিত হইয়া, অমনি 
গুরুর চরণে প্রণতি পূর্ব্বক বলিলেন, “প্রভু! এক কৌপীন কো আস্তে ।” 
এই কথা৷ বলিয়। তাহার অবস্থাস্তর হইবার আন্ুপূর্বিক বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিলেন এবং সেই সকল বিষয়াদি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া গুরুর 
পশ্চাদগাষী হইলেন * |” 

. আমরা অগত্যা 4 হইয়া রহিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ! পরমহংস- 





* তাৎপর্য ।- সাংসারিক ব্যক্তিরা নে বন্ধনের নিত বন্ধন দ্বারা আপনাকে আপনি 
অজ্ঞাতসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। আত্মসংরক্ষক জ্ঞান-কৌপীন অজ্ঞান-মুষিক কর্তৃক 
বিধণ্ডিত হওয়। নিবারণ হেতু ষে সকল উপায় অবলম্বনের প্রণালী আছে, তাহাতে আশু উপ- 
কার হয় বটে, কিন্তু এতদ্দারা পরিশেষে সমধিক ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। তখন প্রকৃত 
উদ্দেস্ঠ বিলুপ্ত হইয়। বাহক কার্য্যেরই আড়ম্বর হইয়া পড়ে। ফেমন, আত্মরক্ষা হেতু বিদ্যাশিক্ষা 
স্ত্রীলাভ এবং ধনোগার্জনাদির নানাবিধ বিধি আছে। সংসারক্ষেত্রে যাহাতে ভ্রমসঙ্কটে 
পতিত না হইয়] বিশুদ্ধ জ্ঞানোপাজ্জন কর! যায়, তাহার জন্ত বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। কিন্ত 
ইহা দ্বারা অহংভাবের এতদূর প্রাছুর্ভাব হইয়া থাকে যে, অভিমানের কার্য্যেই সমন্ত সময়াতি 
বাহিত হইয়া যায়। চরিত্র রক্ষাই স্ত্রী সহবাসের বিশেষ উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাতে সন্তানাদি 
উৎপন্ন হইয়া নৃতন চিন্তার জত খুলিয়া দেয়, অর্থাৎ সন্তানের শারীরিক মঙ্গলামঙ্গল কামনা, 

৪৫ ৭ কাব্যাদি দ্বারা কুটুন্বাদির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা, স্ম্তানাদির সম্তান হইলে 
আনন্দে আঁভভূত হওয়া ইত্যাদি। শরীর রক্ষার্থ ধনোপার্জন। ধনের দ্বার! বেরূপ অভি- 
মানের প্রাবল্য হইয়। থাকে, সেরূপ আর কিছুতে হইতে পারেনা। ধনী ব্যক্তিরা ষে প্রকার 
অন্তায় কাঁধ্য করিয়া থাকেন, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। মন্থষ্যেরা এইরূপে আত্ম 
বিস্মৃত হইয়া কার্ধোর হিল্লোলে নিয়ত ঘূর্ণিত হইয়া থাকে । যৎকালে তাহারা একেবারে আত্ম- 
হারা হয়, তখন ভগবান্‌ গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়া থাকেন। 

এ স্থানে যদিও ভগবান পরিত্রাণ করেন বটে, কিন্তু পূর্বব হইতে সতর্ক হইলে কর্মফল নিত 
অশেষ ছুঃখ ভোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবন। থাকে। 
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দেবের কতদুর অন্তৃষ্টি ছিল, এই বার তাহ। বুঝিয়। লইবেন। আমরা 
সাধুহইয়াছি তাহার পরিসর ধিলাম। কিন্তু এই বার সানুদিগের পরীক্ষা 
ধিন উপস্থিত হইল। এ পর্যন্ত মনে বিলক্ষণ শরপ্তি রিয়াছিল এবং পরমানন্দে 
দিন কাটাইতে ছিলাম। কি জানি কেন, মন একেবারে অশাস্তি-সাগরে 
ডুবিয়া বুকের ভিতরটা শূন্য হইয়া পড়িল এবং মরুভূমি-প্রায় বোধ হইল। 
আমর! ভাবিয়া আর কুল পাইলাম না। পরমহংসদেবের নিকট পুনরায় 
দুক্কাহিনীর দোকান খোলা হইল । তখন তিনি আর এক ভাব দেখাইলেন। 
তিনি কহিলেন, “আমি কি করিব, সকলই হরির ইচ্ছা ।” আমর! আশ্চর্য্য 
হইয়া তাহাকে বলিলাম, “সে কি মহাশয়! আপনার আশায় এত দিন যাঁতা- 
য়াত করিতেছি, এখন এ প্রকার কথা বলিলে, আমরা কোথায় যাইব?” 
তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “আমি তোমাদের কিছু থাইও নি, লিইও নি। 
আমার দোষ কি? ইচ্ছ। হয় আসিও,,ন। হয় +না আসিও। তোমব! 
যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী * করিয়াছ, তাহ। লইয়। যাও।” এই নিদারুণ কথা 
তাহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়! আমর। দশদিকৃ শূন্য বৌধ করিলাম । একবার 
মনে হইল যে, পৃথিবী! তুমি বিদীর্ণ হইয়া আমাদের উ্দরস্থ করিয়া ফেল! 
আবার মনে হইল, না, নিকটে গঙ্গা আছেন, রজনীযোগে জোয়ারের সময়ে 
ডুবিয়! মরিব! এই স্থির করিয়া তাহার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরে প্রস্থ/ন 
করিলাম। তখন মনে হইল, মরিব কেন, একবার চেষ্ট। করিয়া দেখি। 
পরমহংসদেব বলিয়াছেন যে, স্বপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি সৌতাগ্যবান্। আজ সেই মন্ত্রে 
বিক্রম পরীক্ষা! করিব। শুনিয়াছি, ভগবান্‌ হইতে তাহার নাম বড়। তিনি 
যত রূপ ধারণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা গিয়াছে ও যাইতেছে, কিন্ত 
নাম চিরকাল সমভাবে রহিয়াছে ও থাকিবে। এই ভাবিয়া পরমহংসদেবের 
গৃহের উত্তরু, দিকের বারাগডার শয়ন করিয়৷ রহিলাম এবং মনে মনে সেই 
মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। অতি গতীর রাত্রে পরমহংসদেব সুষ্ুসাঞসেই 
দিকের দ্বার খুলিয়৷ আমাদের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং 
তক্ত সেবা করিবার আজ্ত। দিয়! চণিয়। গেপেন। আবার কি বিপদ! 
ভক্ত সেবা করিবে কে? তাহাতে অর্থব্যয় আছে। অর্থব্যয় করিয়! ধর্ম 
করা--তখনও সে শক্তি হয় নাই। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা বৈরাগী লাল! 


* ভক্তের! যখন পরমহংসদেবের নিকট থা থাকিতে অ আরস্ত কৃ করেন, ন, তখন তাহাদের নিমিত্ত 
সরেজ্জ বাধু কিছু জ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। 


১১০ পরমহংসদেবের জীবনরতাস্ত। ্ 


বাবুর মত হইতে গিয়াছিলাম। অত অন্থ্রাগ, অত আয্মবিদ্কা র, গঙ্গায় ডুবিয়া' 
মরিঝ্শ এ সকল তাব এক কথায় উড়িয়া গেল। ধন্য বৈরাগ্য ! ধন্য তোমার 
লীলা! সে যাহা হউক, আমর! ইচ্ছা করিয়া সে সকল কথা ভুলিতে চেষ্টা 
করিলাম, ফলে ভুলিয়া যাইলাম। দিনকতক পরে বৈশাখি পূর্ণিমার দিন, পরম- 
হংসদেব পূর্ধের ন্যায় আপন ইচ্ছায় আমাদের বাটাতে আসিবার অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিলেন। কি করিব চিন্ত। করিয়। অন্য ভক্তের বাটীতে যাহাতে তিনি 
সেই দিন গমন করিতে পারেন, তাহার বিধিমত চেষ্টা পাইতে লাগিলামঈ্ং 
বলিলাম যে, আমাদের বাটীতে স্থানাতাব, নিকটে গয়লাপাড়া, অতিশয় দুর্ণনধ- 
যুক্ত স্থান, পরমহংসদেবের কষ্ট হইবে, ইত্যাকার সহস্র আপত্তি উত্থাপন করি- 
লাম। পরমহংসদেব যে সময়ে তক্ত সেবার কথ! উদ্লেখ করিয়াছিলেন আমর! 
সেই সময়ে বলিলাম যে, "অর্থ দিবার কর্তা যিনি, তিনিই দিবেন, আমর। 
ভূত্যবিশেষ, দ্রব্যাদি কিতিয়া আনিয়। দ্িব।” এই সময়ে আমাদের অর্থো- 
পার্জনের বিলক্ষণ সুবিধ! হইয়াছিল এবং কয়েক দিনে শত শত যুদ্রা সং্াহ 
হইয়াছিল। পাষণ্ড আমরা, সেই জর্থগুলি একব্রিত করিয়া স্ত্রীর নিকট লুকা- 
ইয়। রাখিয়াছিপ্লাম। তখন একবার মনে হয় নাই যে, এ প্রকার অর্থ আসি- 
তেছে কেন? অর্থগুলি আপনারা আত্মলাৎ করিয়। অন্যের স্কন্ধে পরমহংস- 
দেবকে ফেলিবার প্রয়াস পাইয়া! ক্কৃতকার্ধ্য হইলাম। যদিও কোন তক্ত সেই 
দিনে তাঁহার বাটাতে পরমহংসদেবকে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন বটে, 
কিন্তু অন্তরের সহিত নহে। সে যাহা হউক, যখন আমাদের যস্তকের বোঝা 
গেল, আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া রঞ্জনী যাপন করিলাম। প্র/তঃকালে শয্যাজ্যাগ- 
কালে পূর্বের যাবতীয় কথা একে একে ম্মব্ূণ হইতে লাগিণ। অর্থ কেন ন্মাসি- 
য়াছে, কেন পরমহংসদেব বৈশখি পুর্ণিম।র দিন আসিবেন বলিয়াছেন, ইহার 
ভাব যেন্ব দেখিতে পাইলাম । তখন মনে হইল যে, এই আমরা বৈরাগ্য লইতে 
গিয়াছিলুম? ধিকৃ! ধিকৃ! এমন কাঁটাম্গকীট আমরা। যে প্রভুর অর্থ আত্মসাৎ 
করিবার সময্ব মনে একবার চিন্ত। হইল না! আমর! হইব বৈরাগী! বাস্তবিক 
বৈরাগীর ভাবই বটে ! আপন পর বিচার নাই, হাতে এলেই আমার । বিহারী 
বৈরাগ্য ভাব, সাবাস বৈরাগী ঠাকুর ! এই ঘটনায় বাস্তবিক আযাদের নিল্লজ্জ 
চক্ষে লব্জ! আসিয়াছিল। কেমন করিয়া পরমহংসদেবের নিকটে মুখ দেখা- 
ইব, কেমন করিয়া একথ! অন্য তক্তদ্িগকে বলিব, ভাবিয়া! ঘ্রিয়মাণ হইয়া- 
ছিলাম। এবারে অতি সযত্ে হৃদয়ের সহিত তক্তসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
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'খথাদিনে যথাসময়ে গরমহংসদেব শুভাগমন করিলেন এবং যথানিয়মে 
মহোৎসব কার্য্য স্থচারুরূপে সম্পন্ন পূর্বক আনন্দের হাট বাজার সংস্থাপন 
করিয়! যথাসময়ে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন । 

.পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কিছুদিন পরে আমরা চৈতন্ত- 
চরিতঘৃত পাঠ করিতে অরস্ত করিয়াছিলাঁম । যতই চৈতন্তচবিতানৃত পাঠ 
করি, ততই যেন পরমহংসর্দেবকে দেখিতে পাই । মনে হইতে লাগিল, এই 
ঞ্খানি যেন পরমহংসদেবের জীবনবৃত্বান্তবিশেষ। আমাদের মনে একট! 
নিতান্ত সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সন্দেহ হইবারই কথা; কথাটাত একটা কথার 
কথ্বী নহে। একদিন পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি যাপন করিতে আমা- 
দের আজ্ঞা করেন। আমরা তাহা স্বীকার করিয়াছিলাম। ঠিক্‌ সন্ধ্যার 
সময়ে তাহার গৃহে আমর] বসিয়া আছি, তথায় পরমহংসদেব ব্যতীত আর 
কেহ ছিলেন ন!। তিনি অতি প্রশাস্তাবে কিঁয়ৎকাল বসিয়৷ থাকিয়া 
আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি দেখিতেছ 1” আমর! বলিলাম, “আপনাকে 
দেখিতেছি।” পরম্হংসদেব পুনরায় কহিলেন,“আমাকে কি মনে কর ?” আমরা 
বলিলাম,“আপনাকে শ্ীচৈতন্যদেব বলিয়। জ্ঞান হয়।” পরমহংসদেব কিয়ৎকাল 
চুপ করিয়া ধাঁকিয়া কহিতে লাগিলেন, “বাম্ণী এ কথ। ব+ল্‌তো বটে ।” তদবধি 
আমাদের মনে এক প্রকার কি অস্পষ্ট ভাব হইয়া রহিল, উহা! বিশেষরূপে 
বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু সেদিনকার কথাটী নিতান্ত গুরুতর বলিয়া 
ধারণা হইয়াছিল। আমর। প্রতিদিন পরমহংসদ্দেবের অমান্থুষ শক্তির অনেক 
কার্য্যই দেখিতাম, তাহ! স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ কর| হইয়াছে। আমরা যে 
দিন যাহা শ্রবণ করিব বলিয়া মনে করিয়। গিয়্াছি, সেই দিন সেই কথাই 
শ্রবণ করিয়াছি। ৫য যেখানে যাহা করিত, তিনি সকল বিষয় জানিতে পারি- 
তেন। তিনি জিলিপি থাষ্টতে বড় তালবাসিতেন। সেইজন্য আমর! এক- 
দিন শ্তাষবাঁজারের মোড়ের দৌকান হইতে জিলিপি খরিদ কররিয়। দক্ষিণেশ্বরে 
যাইতেছিলাম। পুলের দক্ষিণদিকে একটা চার পাঁচ বৎসরের ছেলে এক- 
খানি জিলিপির জন্য গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। আমরা 
প্রথমে তাহাকে ধমকাইয়। তাঁড়াইধার চেষ্টা করিলাম । সে গুনিল না। পরে 
ভক্তমালগ্রন্থের একটী গল্প আমাদের মনে হইল। “এক সাধু রুটা প্রস্তুত 
করিয়। ্ৃত আনয়ন করিতে গিফাছিলেন। প্রত্যাগমন করিয়। দেখিলেন যে, 
একটী কুকুর রুটাগুলি যুখে করিয়। লইয়া যাইতেছে । সাধু কুক্ণরের পশ্চাৎ 
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ধাবিত হইয়৷ কহিলেন, রাম, অপেক্ষা কর, রুটাগুলি ঘি মাথাইয়া দি।” 
আম! ভাবিলাম, এ ছেড়া বুঝি আমাদের ছলনা করিতেছে । কি জানি, 
যদি ঈশ্বরের কোন প্রকার কৌতুক হয়, তাহা হইলে, আমাদের অপকার 
হইবে, ইত্যাকার চিন্ত। করিয়া, তাহাকে একখানি জিলিপি ফেলিয়! দিলাম । 
এ কথ। আর কেহ জানিল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া আমরা নির্দিষ্ট স্থানে 
উহ। সংস্থাপন পুর্র্বক সমস্ত দিবস আনন্দ করিয়া কাটাইলাম। অপরাহৃকালে 
পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ জল পান করিতে চাহিলেন, আমরা ব্যস্তসমস্তে নে 
গ্রিলিপিগুলি প্রদান করিলাম । আশ্চর্য্য ব্যাপার, তিনি বাম হস্তে তাহ! ম্পর্শ 
করিয়া উর্ধদিকে নিরীক্ষণ পূর্বক জ্িলিপি কয়েকখানি চুর্ণ করিলেন এবং 
মস্তক নাড়িয়া তক্ষণ করিবার অনভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া হস্তধৌত করিয়। 
ফেলিলেন! এতরাষ্টে আমাদের বঙক্ষংস্থলের ভিতর যে কি হইতেছিল, তাহ! 
প্রকাশ কর ছুঃসাধ্য। পর্জলিপিগুলি তৎক্ষণাৎ ফেলিয়৷ দেওয়া হইল। ছুই 
চারি দিন পরে আমর! পুনরায় পরমছংসদেবের নিকটে গমন করিলে, তিনি 
কহিলেন, “দেখ, তোমরা আমার জন্ত যখন কোন সামগ্রী আনিবে, তাহার 
অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদ্ধান করিও না । আমি ঠাকুরকে না দিয়া ভক্ষণ করিতে 
পারি না। উচ্ছিষ্ দ্রব্য ঠাকুরকে কেমন করিয়া দিব?” এই প্রকার ঘটন। 
সর্বদাই হইত, সুতরাং তাহার প্রতি আমাদের অবতারের ভাবই জন্মিয়াছিল। 

উল্লিখিত তক্তসেবার পরদিন সন্ধ্যার সময় আমরা তাহার নিকটে 
যাঁইয়া উপস্থিত হইলাম। কত উপদেশ দিলেন, কত কথাই বলিলেন। 
কথায় কথায় রাত্রি দশট। বাজিয়। গেল। সেদিন আকাশ মেঘাৰত থাকায় 
অতিশয় অন্ধকার হইয়াছিল। দশটার পর আমর! বিদায় গ্রহণ পূর্ব্ণক 
বাহিরের বারাগায় আসিয়া পশ্চাৎ দ্িকে চাহিয়া দেখি যে, পরমহংসদেব 
আসিতেছেন, আমরা সম্মুখ ফিরিয়া দাড়াইলাম। তিনি নিকটে আসিয়া 
কহিলেন, “কি চাও”? “কি চাও” কথ। যেন বিদ্যুতের ন্যায় অস্তর তেদ 
করিয়া চলিয়া গেল। ভাবিয়া দেখিলাম, চাহিব কি? মনে করিলামঃস্ধন 
চাই। তথনই মনে হইল, ছিছিকাঞ্চন লইবনা। অর্থ কি, তা জানি। 
তবে কি লইব? সিদ্ধাই প্রার্থনা করি। না, তাহার পরিণাম অতিশয় 
ভয়ানক! তবে লইব কি? তখন মনে হইতে লাগিল, এই ত ভগবান্‌ 
প্রত্যক্ষ করিতেছি এই ত আমাদেরই ইঞ্টদেব বর প্রদ্দান করিতে সম্মুখে 
দ্রগ্ডায়মান রহিয়াছেন। কিলইব? তখন মনে হইতেছে যে, এখন যাহ! 
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চাহিব তাহাই প্রাপ্ত হইব। কারণ, পরমহংসদেব আজ আমাদের প্রতি 
কল্পতরু হইয়াছেন। অগ্যাবধি যাহা কেহ পাইয়াছেন কিনা জানিনা : 
কত লোকে আসা যাওয়া করিতেছে, তাহারা হতাশের কথাই বলে, সাধন 
তঙ্জনের কথাই বলে, ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে বলিয়া কর্ম অন্বেষণ করিয়া 
বেড়ায়, আমি কিছু পাইয়াছি, আমায় সাধু কৃপা করিয়াছেন, এ কথা কেহ 
বলে না, কাহার হৃদয়ে শাস্তির কথ! বাহির হয়না। একি নূতন কথা? 
ঞ্কি আজ আমাদের নবতাব ? প্রভু “কি চাও” বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, 
আমরা চাহিব কি ভাবিয়৷ দিশেহারা হইলাম । অতঃপর কহিলাম, 
প্রভু! চাহিব কি, তা" জানি না! অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, আপনার 
নিকটে কি লইব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কি লইব, আপনি বলিয়া 
দিন।” তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন,"মন্ত্রটী আমায় প্রত্যর্পণ কর, আর জপ তপের 
প্রয়োজন নাই।” এই স্বর্গার কথায় প্রাণ, মাতিয়! উঠিল। কি শুনিলাম! 
একি সত্য? ন1কি স্বপ্ন দেখিতেছি? আব.কাল বিলম্ব না করিয়া তাহার 
চরণে মন্তকাবনত করিয়া মনে মনে মন্ত্রী পুষ্পাঞ্জলি দিলাম । তিনি ভাবাবেশে 
যন্তকের ব্রহ্ম-তালুর উপরিভাগে দক্ষিণ চরণের বদ্ধ অঙ্গুলী সংস্পর্শ করিয়া 
কতক্ষণ রহিলেন, তাহা জ্ঞান ছিল না। যখন তাহার ভাবাবসান হইল, 
তিনি চরণ সবাইয়৷ লইলেন এবং আজ্ঞা করিলেন যে, “যদি কিছু দেখিবার 
ইচ্ছা থাকে, ত আমায় দেখ এবং যখন আসিবে এক পয়সার কোন দ্রব্য 
“আনিবে।” আমরা তদবধি শাস্তির রাজ্য লাভ করিয়াছি। এখন একদিনও 
মনে হয় না যে, আর আমাদের কোন কার্য্য আছে। তিনি আমাদের সর্বস্ব 
ধন। যখন যে তাবে, যে অবস্থায়, যে প্রকারে রাখেন, তাহাতেই পরমানন্দ 
লাভ করিয়। থাকি। আমরা এই নিমিত্ত তাহাকে পতিতপাবন বলিতে বাধ্য 
হইয়াছি। তাহার নিকটে যাইবার সময়. আমাদের যাহা প্রয়োজন ছিল, 
এক্ষণে তাহা পরিসমাপ্ত হইয়। গিয়াছে । 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, পরমহংসদেব আমাদের ন্যায় শত শত পাষগু- 
দ্রিগকে পরিত্রাণ করিয়াছেন এই শ্রেণীর অনেকের কথাই অনেকেই 
জানেন। আমর! তাহাদের নামোল্লেথ করিয়৷ ঘটনাপরম্পরা লিপিবদ্ধ করি- 
বার মনস্থ করিয়াছিলাম,কিন্তু তাহার! সাধারণের নিকট নিজ গ্লিজ পূর্বব পরিচয় 
প্রদান করিতে লঙ্জিত এবং আপনাদিগকে এখনও পরমহংসদেব কর্তৃক বিশেষ 
উপকৃত. হইয়াছেন কি না, বুঝিতে ন৷ পারায়, সাধারণ সমক্ষে পরমহংসদেবের 
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নামের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখিতে চাহেন না। আমর] সেই সকল' 
ব্যক্তি্্দগের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই । তাহারা পরমহংসদেবের 
শিষ্য বলিয়া পরিচিত। যে কেহ তাহাদের শ্রদ্ধা করেন, তাহা পরমহংসদেবের 
সম্বন্ধ আছে বলিয়াই করিয়া থাকেন। কিন্তু সহসা তাহারা আমাদের নিকটে 
আসিয়া হস্ত বন্ধন করিয়া দেওয়ায় আমরা তাহাদের অভিপ্রায় স্থির করিতে 
পারিলাম না। হয়, তাহার! কিছু দ্রিন পরে পরমহংসদেবকে উপেক্ষা করিয়৷ 
আপনার্দিগকে সাধু মোহস্ত করিয়। তুলিবেন, না হয়, এক্ষণে পূর্বরাহিষ্ী . 
প্রকাশ করিলে পাছে সর্বসাধারণে তাহাদের পূর্বাবস্থা জ্ঞাত হইতে পারেন, 
সেই লঙ্জায় এ প্রকার অবৈধাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। কোন কোন ভক্ত আমাদের এ প্রকার কথাও কহিয়াছেন যে, 
কাহারও পূর্ব্বকার চরিত্র চিত্রিত করিলে, রাজদণ্ড পাইতে হইবে । আমবা 
রাজদণ্ডের ভয়ে যে তাহাদের নাম্বোজ্পেখ করিতে নিরস্ত হইয়াছি, তাহা নহে। 
এইরূপ ধাহাদের হৃদয়ের তাব, সে সকল লোকের বাস্তবিক পরমহংসদেবের 
নামের সহিত কোন সংস্্ব না থাকাই কর্তবা। এই শ্রেণীর লোকের! যে 
স্থানে থাকেন, সেই স্থানেই একটা বিভ্রাট ঘটাইবার চেষ্টা পান। আমরা নিশ্চয় 
বলিতে পারি, যদি এই সকল ব্যক্তিরা কিঞ্চিৎ পরশ্বরিক শক্তি লাভ করিতে 
পারেন, তাহা হইলে সেই দ্বিন ইছাদের মুখেও হৃদয় ঠাকুরের ন্যায় কথা বাহির 
হইবে। 

যে সকল ব্যক্তিরা তাহাদের নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, 
তাহারাও প্রত্যেকে পরমহংসদ্রেবের কপায় অদ্ধ মনুষ্যমগ্ুলে মনুষ্য বলিয়া 
পরিচয় দিবার যোগ্য হইয়াছেন । 

ইতিপূর্বে বল! হইয়াছে যে, আমাদের ন্যায় শত শত পাষণ্ড পরমহংসদেবের 
রুপায় পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিদ্িগের মধ্যে বাবু স্থুরেন্্রনাথ 
মিত্র এবং বাবু গিরিশ্চন্র ঘোষের পরিবর্তন সন্বন্ধে কিঞিৎ বর্ণনা করিয়া, 
পরমহংসদেবের মহিমা কতদূর বিস্তৃত, তাহার পরিচয় দেওয়া! যাইবে। 
সুবেম্্র বাব্‌ (স্থুরেশ বলিয়া পূর্বে উল্লিখিত হুইয়াছেন ) একজন কৃতবিদ্ এবং 
কলিকাতার সম্তাত্ত কূলোস্তব ব্যক্তি। ইনি সওদাগরী আফিসের প্রধান 
বাঙ্গালী কর্মচারী, সুতরাং তাহার অর্ধোপার্জন পক্ষে অসুবিধা ছিল না। 
সুরেন্দ্র বাবু বর্তমান বাজারের লোক ছিলেন। ধর্ম কর্মাদি কিরূপ করিতেন 
এবং সে সম্বন্ধে তাহার কিরূপ তাব বা সংস্কার ছিল, তাহা! সবিশেষ বলা যায় 
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না; কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট গমনকাল পর্যন্তও তিনি দীক্ষিত হন,নাই [ 
এই নিমিত্ত বোধ হয়, তাহার ধর্মভাব প্রবল ছিল না। হিন্দুসংস্কারাদি তিনি 
যদিও সমুদয় সমর্থন করিতেন না, কিন্তু তাহাকে অহিন্দু বলিয়া নির্দেশ করা 
যায় না। তবে ইংরাজী ঢংটা কিছু ছিল, তাহ' বর্তমান কালের নিয়ম । সুরেন্দ্র 
বাবুর অন্য বিশেষ কোন গুণের পরিচয় আমরা পাই নাই বটে, কিন্তু তিনি 
যে একজন হ্দয়বান লোক, তাহার ভুল নাই। তিনি আমাদের মত 
নিঁরীশ্বরবাদী ছিলেন না' কিন্তু ঈশ্বর সন্বন্ধে তাহার যে কোনপ্রকার জ্ঞান লাত 
হইয়াছিল, তাহাও আমর! বুঝিতে পারি নাই। তাহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছি 
যে, একদিন মধ্যাহনকালে আহারাস্তে বহিবণটীতে তিনি দীড়াইয়াছিলেন, এমন 
সময়ে একটী কৃষ্ণবর্ণা, আলুলায়তকেশা, রক্তবন্ত্রপরিধানা, ত্রিশ্লহস্তা, 
সত্রীলোককে রাজপথ দিয়। গমন করিতে দেখিলেন। ভৈরবী, সুরেন্্রকে 
দেখিয়া কহিলেন, “বাবা ! সব ফাকি, কেবল,সেই সত্য”, এই বলিয়া চলিয্বা 
গেলেন। সেই ভৈরবীকে দেখিয়া স্থরেন্দ্রের একটু সাময়িক ভাবাস্তর হই- 
য়াছিল। স্থুরেন্দ্র বাবুর এই সময়ে নিতাস্ত মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছেল। 
তাহার কারণ আমরা নির্দেশ করিতে পাবরিলাম না, কিন্তু তাহাতে ঠাহার 
প্রাণ সংশয় হইয়াছিল! এই বিপদ হইতে উদ্ধার কবিবার নিমিত্ত 
সুরেন্দ্র বাবুর কোন পরম বন্ধু পরমহংসদেবের নিকটে লইয়৷ গিয়াছিলেন। 
পরমহংসদেব সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিবামাত্র, এমন ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন 
যে, সেই জ্ঞানালোক তাহার দীর্ঘকাল সঞ্চিত পূর্ব্ব সংস্কার-তিমিরপুঞ্জ এক- 
কালে বিদুরিত হইয়াছিল। স্থুরেক্র বাবু সেই দিনে তবসয়ুদ্রের মধ্যে কূল 
পাইলেন, জীবনের লক্ষ্য কি বুঝিলেন এবং মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিক্রাণ 
পাইলেন। পরমহংসদেব তাহাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
একটী উপদেশ তাহার হৃদয়ে যুলমন্ত্রবং কার্য করিয়াছিল। পরমহংসদেব 
কহিয়াছিলেন যে, “লোকে বাদরছানা হইতে চায় কেন? বিড়ালছানা 
হইলে ত ভাল হয়। বাদরের স্বভাব এই যে, সে ইচ্ছ! করিয়া তাহার মাতাকে 
জড়াইয়] ধরিলে, তবে সে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে, কিন্তু বিড়ালছানার 
স্বতাব সেরূপ নহে। তাহার মাতা তাহাকে যে স্থানে রাখিয়া দেয়, সে সেই 
স্থানে পড়িয়। ম্যাও ম্যাও করিতে থাকে | বাদর ছানার ম্বতাৰ ভ্ঞান-প্রধান 
এবং বিড়ালছানার স্বভাব তক্তি-প্রধান সাদকদিগের সহিত তুলন1 কর! যায় ।” 
সুরেন্দ্র বাবুর মন এই কথায় একেবারে মজিয়া গেল। তিনি তদবধি প্রত্যেক 
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রবিবারে দক্ষিণেস্থরে না৷ যাইলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। কিন্ত পূর্ব 
সংস্কার সকলেরই সমান । সুরেন্দ্র বাবু, পরমহংসদেবের উপদেশে বিমোহিত 
এবং পরিবর্তিত হইয়াও, পূর্ব সংস্কারবশতঃ মধ্যে মধ্যে আপন কু-অত্যাসের 
অনুরোধে তথা হইতে পাস কাটাইতে চেষ্টা করিতেন, কখন তাহাতে 
কৃতকার্য ও হইতেন। কোন রবিবারে তিনি আফিসের কর্মের ভাণ দেখাইয়া 
দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন না। পরমহংসদেব তাহ! শুনিলেন এবং ভাবাবেশে 
কহিতে লাঁগিলেন, “দ্িনকতক আমোদ আহ্লাদ করিবার সাধ আছে, করুষ্ঠ, 
পরে ওসব কিছুই থাকবে না। তখন একথার' মর্ম কেহই অনুধাবন করিতে 
পারিল না। পরদিন স্ুবেন্দ্র বাবু কোন ভক্তের নিকট আগমন পূর্বক 
পরমহংসদেবের নিকট কি কি কথা হইয়াছিল, জিজ্ঞাস করিলেন । তিনি 
যত দুর ষাহ। স্মরণ রাখিয়াছিলেন, তৎসমুদ্বয় কহিলেন। সুরেন্দ্র বাবু তখন 
আর কোন কথ ভাঙ্গিলেন না।। পরের রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন 
করিলেন বটে, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকটে না বসিয়। সকলের পশ্চাতে 
উপবেশন করিলেন। পরমহংসদেব ন্দুরেন্দ্র বাবুর কিঞ্চিৎ কুষ্ঠিত ভাব দেখিয়া 
বলিলেন, “চোরটীর মত অমন করিয়া বসিলে যে? নিকটে আইস।” 
স্থরেন্্র বাবু কি করেন, সম্গুথে যাইয়া! বসিলেন। পরমহংসদেঘ সাধারণ 
উপদেশচ্ছলে কহিতে লাগিলেন, “দেখ, লোকে যখন কোথাও যায়, মাঁকে 
সঙ্গে লইয়! যায় না কেন? তাহ হইলে অনেক বিষয়ে, যাহা করিবার 
কোন সংঙ্ক্র ছিল না, তাহা হইতে রক্ষা পায়। পুরুষার্থ সর্বদা প্রয়োজন ।” 
সুরেন্দ্র বাবু, এই কথাগুলি তাহাকে কথিত হইতেছে বলিয়! বুবিয়াছিলেন। 
তিনি পুরুতার্থের কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতেছিলেন, এ পুরুযার্থের 
জালায় অস্থির হইয়াছি । পরমহংসদেব অমনি তাহা জানিতে পারিয়া 
রোধাস্থিত ভাবে স্ুরেশচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, “কুকুর শৃগালের 
পুরুত্বার্থকে পুরুষার্থ বলে না । পুরুষার্থ ছিল অর্জুনের-_যখনই যাহা করিবেন 
বলিয়া! মনে করিতেন, তখনই তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেন |” সুরেন্দ্র 
বাবু এই কথ শ্রবণ করিয়া অবাক্‌ হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে প্রার্থনা 
করিতে লগগেলেন, "প্রভূ ! আর বাড়াবাড়ি করিবেন না। আপনার নিকটে 
আর গোপন করিব কি? মনের কথা টানিয়! বাহির রুরিলেন, কোথায় কি 
লুকাইয়৷ করিলাম, তাহা যদি দেখিতে পাইবেন, তবে আর যাইব কোথায়? 
ঠাকুর! আপনি জখনিতে পারিয়াছেন, আর কেন? আর কিছু তাঙ্গিবেন 
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না, এখনই এই তক্তমণ্ুলী সকলে জানিতে পারিবে ।” পরমহংসদ্দেব নিবস্ত 
হইলেন। সুরেন্দ্র বাবু তদবধি তাহার পূর্বের যে সকল কু-অত্যাস ছিল. তাহা 
ক্রমে পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন । 

পরমহংসদেবের শক্তির প্রভাবে সুরেক্ত্রবাবু কিছু দিনের মধো একজন 
ভক্তশ্রেষ্ঠ হইয়। উঠিলেন। তীহার বাটীতে পরমহংসদেব সর্বদাই আসি- 
তেন এবং তক্তগণ লইয়া মহা আনন্দ করিয়া যাইতেন। সুরেন্দ্র বাবুর পূর্ব্ব 
একতি প্রায় পরিবর্তন হইয়। আপিল। তিনি অতিশয় তক্তি সহকারে 
প্রত্যহ তাহার ইষ্টদেবী কালীর পুজা করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে 
পরমহংসদেবের নিকটে যে সকল ভক্ত থাকিতেন, তীহাদের জন্ত যে সকল ব্যয় 
হইত, তাহা এবং পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় নান! কার্য্যে অর্থবায় সহ্য করিতেন। 
সুরেন্দ্র বাবু মুক্তহস্তপুরুষ হইয়া উঠিলেন। 

স্থবেন্্র বাবু সর্বপ্রকারে পরিবর্তিত হইলেন বট, কিন্তু তাহার পান- 
দোষটী কোন মতে যাইল না। এই পান-দোষের নিমিত্ত তক্তগণ সর্বদাই 
হুঃখিত ছিলেন। একদা মহাষ্টমীর দিন নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার 
সময় কোন তক্ত সুরা পরিত্যাগ করিতে অন্থরোধ করায়, সুরেন্দ্র বাবু 
কহিয়াছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতে পারিবেন না--তাহ! 
তাহার সাধ্যাতীত। পরমহংসদেব যে প্রকার আদেশ করিবেন, সেইরূপ 
করিবেন বলিয়। স্থির করিলেন। তিনি তাহার সঙ্গীকে আরও কহিয়াছিলেন 
যে, তুমি একথা তাহার নিকট উখাপন করিও না। তিনি আপনি যাহ! 
বলিবেন, তাহাই গ্রাহা করিব। সঙ্গের তক্তটী চিন্তিত হইলেন এবং ভাবিতে 
লাগিলেন, যগ্ভপি পরমহংসদেব কোন কথা না বলেন, তাহা হইলে সকল 
কার্য্যই ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে । এই ভাবিয়া পরমহংসদেবকে ম্মরণ করিতে 
করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পৌছিলেন। তাহারা উভয়ে মন্দির-উদ্ভানে প্রবেশ 
করিয়। দেখিলেন যে, পরমহংসদেব ভাবাবেশে বকুলতলার ঘাটের নিরুটে 
চক্ষু মুদ্রিত করিয়! দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, স্থৃতরাং তখন তাহার সহিত কোন 
কথাই হইল ন!। কিয়ৎকাল পরে তিনি আপন গৃহাতিমুখে যাত্রা করিলেন। 
সুরেন্ত্র বাবু ও তাহার সঙ্গী পশ্চাত্বর্তী হইয়া গৃহমধ্যে আসিয়া উপবেশন 
করিলেন। পরমহংসদেব তথনও নয়নোন্মীলিত করেন নাই। কিন্তু সুরেন্দ্র 
বাবুর প্রতি লক্ষ্য করিয়। বলিয়া উঠিলেন, “ও সুরেন্দ্র! খাব ব'লে খাবে কেন? 
কুগুলিনীকে দিবার নিমিত্ত অতি অল্প. পরিমাণে কারণ-স্বরূপ পান করিবে। 
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সাবধান! পা নাটলে এবং মন ন।টলে। প্রথমে *কারণ' অবলম্বন পূর্বক 
আন্বন্দ লাত করিতে হয়, যাহাকে কারণানন্দ কহে; তদনস্তর আপনি আনন্দ 
আসিয়া থাকে; তাহাকে ভজনানন্দ কহে।” সুরেন্দ্র বাবু ও তাহার সঙ্গা 
অবাক্‌ হইয়া রখিলেন। আক্ষেপের বিষয়, সুরেন্দ্র বাবু এই দৈববাণীবং 
উপদেশ, যাহা। কাহার ভাগ্যে কেহ কখন ঘটিতে দেখে নাই, শুভাদৃষ্টগুণে প্রাপ্ত 
হইয়(ও তদন্ুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন নাই। কেন যে তিনি এই দৈববাণী 
উপেক্ষ। করিয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে আমরা অসমর্থ । বোধ 
হয় তাহার পূর্বার্জিত প।শ্চাত্য সংস্কার এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল। কিন্তু 
পরমহংসদেধের শক্তির কি মহিমা, স্থুর। সেবন করিয়াও, স্থুরেন্্র বাবু একদিন 
অন্য কথা কহিতেন না! সে সময়ে তাহার যেন তক্তিজোত খুলিয়া যাইত! 
তাহার বালকবৎ মা মা শবে পাষঙ্ের হদয়েও প্রেমের সঞ্চার হইত ! সে 
সময়ে তাহাকে দেখিলে এস কপট, সরল এবং তক্তির মুদ্তি বলিয়। জ্ঞান হইত। 
এই নিমিত্ত সুরা সেবন করিয়াও সুরেজ্দর বাবুর আধ্যাত্মিক উন্নতির হানি হয় 
নাই। তিনি পরমহংসদেবের সর্ব-ধর্ম-সমন্থয় করা ভাব বুঝিয়া! একখানি ছবি 
প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই ছৰিতে শিবের মন্দির ও গির্জার সম্মুখে 
গৌরাঙ্গদেব ও ঈশা উভরে উভয়ের হস্ত ধারণ পূর্বক নৃত্য করিতেছেন। সঙ্গে 
সকল সম্প্রদায়ের একটী করিয়া তক্ত আছেন। খোল, করতাল ও শিঙ্গা 
বাজিতেছে। পরমহংসদেব কেশব বাবুকে তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। এই 
চিত্রখানি প্রস্তুত করিবার ছুইটী ভাব ছিল। প্রথম, এই ভাবটা পরমহংসদেবের 
নিজের সাধনের ফল-স্বরূপ এবং দ্বিতীয়)উহা৷ কেশব বাবু পরমহংসদেবের নিকট 
হইতে পাইয়াছেন। কেশব বাবুর অন্তরে যাহাই থাকুক, নববিধান ভাবটা যে 
পরমহংসদেবের ভাবের বিকৃত, তাহা সুরেন্দ্র বাবুও বুঝিয়াছিলেন এবং এই 
নিমিত্ত ছবিখানি কেশব বাবুকে দেখা ইতে পাঠাইয়াছিলেন। কেশব বাবু ছবি- 
খানি দেখিয়৷ সুরেন্দ্র বাবুকে এই বলিয়৷ পত্র িখিয়াছিলেন, “হা হইতে এই 
ছবির ভাব বাহির হইয়াছে, তিনি ধন্য 1” সুরেন্দ্র বাবু এই মন্মে আর একটি যন্ত্র 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিগ্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের চিহবিশেষ যে সকল যন্ত্র আছে, 
যথা, বৈষ্ণবদের খুন্তি,্রীষ্টানদের ক্রস্,মুসলমানদের পঞ্জা ইত্যাদি লইয়া এক- 
স্থানে মিলাইয়াছিলেন। কেশব বাবু এ যন্ত্রটী লইয়৷ একবার নগর কীর্তনে 
বাহির হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু পরমহংসদেবকে গুরু বলিয়৷ স্বীকার 
করিতেন। 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । ১১৯ 


সুরেন্ত্র বাবু একজন নিতান্ত সহজ বাক্তি ছিলেন না । তিনি ইদানীং 
কহিতেন যে, যে দিন তাহাকে প্রথমে পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিবার 
নিমিত্ত তাহার বন্ধু প্রস্তাব করেন, সেই দিন তিনি পরমহংস নাম শুনিয়া 
কহিয়াছিলেন, «দেখ, তোমরা তাহাকে শ্রদ্ধা কর ভালই, আমায় কেন আন 
সেস্থানে লইয়া যাইবে? আমি “হংস মধ্যে বকে! যথা” ঢের দেখিয়াছি । তিনি 
যগ্পি বাজে কথা কহেন, তাহা হইলে আমি তাহার কান মলিয়া দি” 
স্রেন্্র বাবু শেষে এই কথা কহিয়া রোদন পূর্বক বলিতেন, “আবশেষে হার 
নিকটে আমি নাক কাণ মলা খাইয়া আসিলাম !' 

বাবু গির্িশন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইতিবৃত্ত অতি সুন্দর । তিনি সর্বপ্রথমে 
ধার্মিক ছিলেন । হিন্দুধশ্শো বিশেষ আস্থা ছিল কি না, জানি না, থাকিবার কথা 
নহে। তিনি কিন্তু সর্ধদ1! আদি ব্রাঙ্মসমাজে উপাসনাদিতে যোগ দিতেন! 
একদ উৎসবের দ্বিন, প্রথমে বেচারাম বাবু ঈ্বং পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
পূর্বদেণীয় একজন প্রচারক মন্দিরে উপাসন| কার্ধা করিয়াছিলেন । পর- 
দিন কেশব বাবুর বাটীতে বক্তৃতাদি স্থন্ধে আন্দোলন হইতেছিল। কেশব 
বাবু কহিলেন, “বেচারাম বাবু কেমন বলিলেন?” একজন উত্তর করিলেন, 
“আহা ! তাহার যেমন বলিবার কায়দা, তেমনি শব্দ বিন্যাস করিবার ক্ষমতা !” 
এই কথা শুনিয়৷ কেশব বাবু পুনরায় বলিলেন, প্বাঙ্গাল্টা কেমন বলিল ।” 
গিরিশ বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন: তিনি এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া 
মন্াঘাত পাইলেন এবং তাবিলেন, “একি! ধর্মের তিতর এত কপটতা ! 
বাঙ্গান্টা__ইহাদের ভ্রাভৃতাব কেবল মুখের কথা মাত্র !” এই বলিয়৷ একেবারে 
কালাপাহাড়বিশেষ হইয়া দাড়াইলেন। শুনিয়াছি, সাধু দেখিলেই তাহার 
চিম্টে কাড়িয়া লইয়া প্রহার করিতেন । বাটীতে দুর্গা ঠাকুর আনা হইয়া- 
ছিল, তাহা টুকৃরা টুক্রা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত 
তিনি ঈশ্বর মানিতেন না। তাহার মন হইতে ঈশ্বর শব্দটী দুর করিয়া ফেলিয়া 
দিরাছিলেন। এই প্রকার প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে বরাকরের সন্গিহিত 
পঞ্চকূট পাহাড়ের ছূর্ম স্থানে পতিত হইয়া তয়ে ঈশ্বর শব্দটী তাহার মুখ 
হইতে বহির্গত হইয়াছিল । তেজীয়ান্‌ গিরিশ বাবু আপনাকে ধিক্কার দিয়! 
কহিম্াছিলেন, “কি ? ভয়ে ঈশ্বর বলিলাম! কথন বলিব না।. যদি কথন 
প্রেমে বলিতে পারি, তবে তাহার নাম গ্রহণ করিব !” 

গিরিশ বাবুর চৈতন্ত-লীলা যখন অভিনয় হয়ঃ পরমহংসদেব তাহা 


১২০ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই দিন গিরিশ বাবুর অভৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছিল । 
পরমহংসদেবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায় মধ্যে মধ্যে উভয়েরই যাতায়াত 
হইত। কিন্তু গিরিশ বাবু যাহাই থাকুন, তিনি ষে একজন অতি বিচক্ষণ এবং 
বুদ্ধিমান বক্তি ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি জানিতেন যে, ধিনি গুরু, 
তিনি ব্রহ্মা, তিনি বিষুত এবং তিনিই মহেশ্বর। পরমহংসদেবকে তিনি 
অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়! বুঝিতে পারিয়াও, তীহার চিত্ত বোধ হয় পরীক্ষা 
করিতে চাহিয়াছিল। পরমহংসদেব একদিন থিয়েটারে অভিনয় দর্শন করিতে 
আসিয়াছিলেন, অভিণয়ান্তে গিরিশ বাবু, পরমহংসদেবের নিকট আগমন 
পূর্বক, কথায় কথায় তাহাকে এ প্রকার কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, 
তাহ। লেখা পড়ায় প্রকাশ করা যায় না। বরং জগাই মাধাই কর্তৃক নিত্যা- 
নন্দের কলসীর কাণার আঘাত সহত্র গুণে ভাল ছিল, কিন্তু গিরিশ বাবুর 
সেই দিনের গালাগালিখ্ তুলনা,নাই । কারণ একবার প্রহার করিলে তাহার 
যন্ত্রণা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, কিন্তু ফবির মুখের খেউড় যে কি প্রকার মন্দ 
মর্দে বাইয়া! বিদ্ধ হয়, তাহা! বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করিয়া লওয়! 
কর্তব্য। এই গালাগালিতে উপস্থিত তক্তমণ্ডলী ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেবের অপূর্ব মানসিক তাব দেখিয়া সকলেই মনের 
আবেগ সম্বরণ করিয়াছিলেন । তিনি পুর্রে যেমন হাসিতেছিলেন, এখনও 
তেমনি হাসিতে লাগিলেন । হাসিতে হাসিতে যথ] সময়ে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়। 
যাইলেন। 

এই সমাচার যখন তক্তদ্িগের নিকটে প্রচারিত হইল, সকলেই ছুঃখিত 
হইলেন এবং তাহা না হইবেন কেন? দোষী ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কটু বলিলে 
লোকের প্রাণে আঘাত লাগিয়া! থাকে ৷ সর্বশুভান্ুধ্যায়ী, নিরপরাধী পরম- 
হংসদেবের সহিত সে প্রকার ব্যবহার যে নিতান্ত ধর্ম, নীতি এবং লোক 
বহিভূ্তি কার্ধ্য বলিয়! ধারণা না হইবে, তাহার হেতু নাই। 

অতঃপর পরমহংসদেব একদিন অন্যান্য তক্তদিগের সহিত বসিয়া! আছেন, 
এমন সময়ে আমরা যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা যাইবামাত্র তিনি 
কহিলেন, “গিরিশ আমায় গাল দিয়াছে” আমরা কহিলাম, “কি করিবেন 1” 
তিনি পুনরায়, কহিলেন, “আমায় যদি মারে 1” আমরা কহিলায, “মার 
থাইবেন।” তিনি কহিলেন, “মার খাইতে হইবে?” আমরা বলিলাম, 
"গিরিশের অপরাধ কি? কাঁলীয় সর্পের বিষে রাখাল বালকগণের মৃত্যু 
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হইলে, শ্রীকুণ্জ কালীয়ের যথাবিহিত শাস্তি প্রদান পূর্বক কহিয়াছিলেন, 
'তুমি কি জন্য বিষ উগীরণ কর?” কালীয় সান্ুনয়ে কহিয়াছিল, প্রভু! 
যাহাকে অমৃত দিয়াছেন, সে তাহাই দিতে পারে, কিন্তু আমায় ঠাকুর বিষ 
দিয়াছেন, আমি অমৃত কোথায় পাইব? গিরিশের ভিতরে যাহা ছিল, যে 
সকল পদার্থ দ্বারা তাহার হৃদয়তাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল, সেই কালকুটসম 
বাক্যগুলি ফেলিয়! দিবার আরস্থান কোথায়? উহা ষথায় নিক্ষিপ্ত হইত, 
তথায় বিপরীত কার্য হইত, সন্দেহ নাই। আমাদের বলিলে, হয়ত, এতক্ষণ 
তাহার নামে রাজদ্বারে অতিযোগ করা হইত, এই সকল বুঝিয়।,প্রভু ! আপনি 
নিজে অঞ্জলি পাতিয়া লইয়া আসিয়াছেন।” সাধে কি বলি পতিতপাবন 
দয়াময়! অমনি তাহার মুখমগুল আরক্তিম হইল, তীহার অক্ষিত্বয়ে জল আসিল 
এবং তখনই গিরিশের বাটীতে গমন করিবার নিমিভ উঠিয়। ধাড়াইলেন। 
কোন কোন ভক্ত সেই ছুই প্রহরের হৃর্্যোত্তাপে তাহনর ক্রেশ হইবে বলিয়। 
আপত্তি করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া সেই দণ্ডে শকটারোহণে 
গিরিশের বাটাতে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। এদ্রিকে গিরিশ তাহার নিজ 
কীর্তি স্মরণ করিয়৷ আপনাকে আপনি সহস্র লাঞ্ছনা করিতেছিলেন। তিনি 
কেমন করিয়া ভক্তসমাজে মুখ দেখাইবেন, ভাবিতেছিলেন। সে ভাবন৷ দূরী- 
কৃত হইল। পরমহংসদেব এমন ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং ভক্ত সহ 
হরিনাম সঙ্কীর্ভন করিলেন যে, গিরিশ বাবুর মনে যে সকল ছুঃখ এবং লজ্জা 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ। পরিষ্কার হইয়া গেল । সেই গিরিশ আজ পরমহংস- ' 
দেবের পরাক্রমে পরাজিত হইলেন । 

গিরিশ বাবুর অন্ত কোন প্রকার চরিত্র দোষ ছিল কি না, তাহ প্রকাশ 
নাই, কিন্ত মদে সিদ্ধ ছিলেন, এ কথা বল! বাছল্য । কেবল মদ কেন, আব- 
গারী মহল তাহার ইজারা! ছিল বলিলে কি বেশী বলা হইবে? মদ ছাড়াই- 
বার জন্য কোন তক্ত পরমহংসদেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, তিনি 
এই কথ৷ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমার এত মাথ৷ ব্যথা কিসের? সে মদ 
ছাড়ক, আর নাই ছাড়ক, যে তাহার কর্তা, সে বুঝিবে। বিশেষতঃ, 
ওর শূর তক্ত, মদে দোষ হইবে না।” ভক্ত আর কি বলিবেন, চুপ করিয়! 
রহিলেন। 

পরমহংসদেব কর্তৃক গিরিশ বাবুর ক্রমে সুখ্যাতি বিস্তার হইতে লাগিল। 
তিনি এই কথ! শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইতেন এবং কহিতেন, “ঠাকুর ! কথায় 
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কিছু হবে না। আমি ঢের কথা জানি, কার্ধ্য চাই। যে আমি, তাহাই' 
আছি।” এই বলিয়া একদিন সন্ধ্যার পর মর্দের বোতল খুলিয়। বসিলেন। 
ছুই একজন বন্ধুও ভুটিল। তাহার! ছুই চারি গ্ল্যাস মদ খাইয়৷ কাৎ হইয়া 
পঁড়িল; কিন্তু গিরিশের সে বিষয়ে মনোযোগের ক্রটি হইল না। বোতলটী 
নিঃশেধিত হইলে একটি উদগার উঠিয়া! সমুদয় নেশা! কমিয়া গেল। দ্বিতীয় 
বোতল থোলা হইল । তাহাও যথাসময়ে ফুরাইলে নেশা হইল ন1। পরে তৃতীয় 
বোতল এঁরূপে যখন নেশার উৎপাদ্দন করিতে অসমর্থ হইল এবং ওদিকে জলে 
উদদরস্থলী ফুলিয়! উঠিল দেখিয়া! বিরক্ত হইয়। সেদিন হইতে গিরিশ বাবু আর 
মদ খাইতেন ন|। গিরিশ বাবুর একাগ্রতা শক্তি অতিশয় প্রবল। তিনি যাহ] 
করিবেন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইতে কেহ তাহাকে মতান্তর করিতে 
গারিত না। কিন্ত কু-সংস্কার বা কু-অভ্যাস কেহ কাহার কথায় পরিত্যাগ 
করিতে পারে না, পরমহংসদেব তাহ] বিলক্ষণ জানিতেন। তন্নিমিত্ত তিনি 
গিরিশ বাবুকে সুরা সেবন করিতে নিষেধ করেন নাই । 

কয়েকদিন পরে জনৈক অভিনেত্রীর পীড়! দেখিতে গিয়া! গিরিশ বাবু 
তথায় হুইসকী সুরা পান করিতে আরম্ভ করেন। সেদিন তাহার অপরিমিত 
পরিমাণে নেশ। হওয়ায়, তথায় তাহাকে অক্ঞানাবস্থায় রজনী যাপন করিতে 
হইয়াছিল। বেশ্টাবাটীতে রজনী যাপন করা গিরিশ বাবুর জীবনে এই প্রথম 
ঘটনা। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিষা তাহার অবস্থা বুঝিতে 
পারিলেন। বারনারীর গৃহে রজনী যাপন হইয়াছে জানিয়া, বড়ই মর্মাহত 
হইয়া, বাটীতে না গিয়া একখানি গাড়ী তাড়া করিলেন এবং সঙ্গে এক শিশি 
মদ লইয়া দক্ষিণেশ্বরে শুভযাত্র। করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়! তিনি উর্- 
শ্বাসে পরমহংসদেবের নিকট চলিয়া গিয়া তাহার চরণ দুইটী বক্ষে স্থাপনপুর্র্ক 
বৌদন করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী' পরমহংসদেব তাহার অন্তরের তাব 
বুঝিলেন, কিন্তু তখন কিছু প্রকাশ করিলেন না। 

গিরিশ বাবু গৃহে প্রবেশ করিবার পর পরমহংসদেব, অন্ত ভক্ের দ্বারা 
গাড়ী হইতে মদের শিশি ও গিরিশের চাদর এবং জুতা আনাইয়া রাখিয়া 
ছিলেন। গিরিশের খোঙ্গারীর সময় উপস্থিত হইলে মনে হইল যে, গাড়ীতে 
মদ ছিল। গাড়ী তখন চলিয়। গিয়াছে । গিরিশ কি হইবে ভাবিতেছেন, পরম- 
হংসদেব তখন সেই মদদ বাহির করিয়া দিতে কহিলেন। গিরিশ আনন্দে 
তাহা ঢুক্‌ ঢুক্‌ করিয়া পান করিতে লাগিলেন। সেদিন জন্মাষ্টমীর বন্ধের 
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জন্য তথায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল, গিরিশের মদ খাওয়া সকলে 
দেখিয়া আসিল। পু 

এই ঘটনায় গিরিশ বাবু লজ্জিত হইয়! মদ থাওয়! এক প্রকার ছাড়ি 
দিয়াছিলেন। সেদিন পরমহংসদেব গিরিশের নিকটে যে প্রতিশ্রুত হইয়া- 
ছিলেন, সেই সত্য-পাশ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, গিরিশের পরিব্রাণের 
ভার আপনি লইয়। তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, “যে কয়েকদিন সংসারে আছ, 
সে কয়েক দিন শীঘ্ব শীপ্ব খেয়ে নে পরে নে”, ইত্যাদি। 

গিরিশ বাবুর তক্তির তুলনা নাই । পরমহংসদেব তাহাকে বীরভজ্ঞ, 
শুরতক্ত বলিয়। ডাকিতেন। গিরিশকে পাইলে তিনি যে কি আনন্দিত 
হইতেন, তাহা ধাহার৷ দেখিয়াছেন, তাহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি 
বলিতেন যে, গিরিশের ন্যায় বুদ্ধিমী ন ব্যক্তি আর দ্বিতীয় দেখেন নাই। পূর্কো- 
লিখিত মথুর বাবুর বারো আনা বুদ্ধি ছিল এবং গিরিশের যোল আনার উপর্রে 
চারি ছয় আনা বলিতেন। 

একদিন দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাটাতে পরমহংসদেব কতকগুলি ভক্ত 
সহিত একব্রিত হইয়াছিলেন। তথায় গিরিশ বাবুও উপস্থিত ছিলেন। পরম- 
হংসদেবের ভাবাবেশ হইল । গিরিশ বাবু সেই সময় মনে মনে কি প্রার্থনা 
করিতেছিলেন, তাহা প্রকাশ নাই; কিন্তু পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ জোর করিয়। 
কহিলেন, “ও গিরিশ ! তাবচ কি? এর পর তোমাকে দেখিয়া সকলে অবাক্‌ 
হইবে।” যদিও এইরূপে বার বার গিরিশ বাবুর আকাঙ্ষা মিটিতে লাগিল, 
তাহার মনে বোধ হয় তখনও কিছু কিছু সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাহা আরঁ্চরাৎ 
দুর হইয়াছিল। একদিন অধরলাল সেনের বাটাতে পরমহংসদ্দেব কয়েকটা 
তক্ত সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে একজনের নিকট 
সুরা ছিল। পরমহংসদেব তাহা জার্নিতেন। অধর বাবুর বাটাতে প্রবেশ 
করিবার সময় সেই তক্তটী সুরার পাব্রটী গাড়ীর ভিতরে লুকাইয়া রাখিবার 
চেষ্টা করিয়াছিল। পরমহংসদেব তাহাকে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, 
গাড়োয়ান খাইয়া! ফেলিবে; সুতরাং বোতলটা সঙ্গে কাপড়ের ভিতর লুকান 
রহিল। সেই দিন তথায় চণ্ডীর গীত হইয়াছিল, তজ্জন্ত অনেকের সমাগম হয়। 
ইতিমধ্যে সেই বোতলটা সতাস্থলে বাহির হইয়া পড়িল ও সুরার গন্ধে দিক্‌ 
পরিব্যাপ্ত হইল । অনেকে কহিল যে পরমহংসদেবের যে নেশার মত হয়, 
তাহা এই জন্য; লুকিয়ে লুকিয়ে মগ্তপান হইয়া থাকে । কেহ বলিল, তিনি 
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তান্ত্রিক, তাহাতে দোষ নাই। পরে একটা হুলস্ল পড়িয়া গেল। যখন 
অনেকের জানাজানি হইল, তাহারা সকলে পরীক্ষা করিতে আসিয় দেখিল যে, 
মদের লেশমাত্র নাই, উহাতে ডি. গুপ্তের ওষধের গন্ধ বাহির হইতেছে। এই 
কথা গিরিশ বাবু শুনিয়। বলিয়াছিলেন যে, এই উনবিংশ শতাব্দীতে এক অস্ভূত 
বুজরুকী হইতেছে । মদের দোষ কি? বেশ ত অমন গুরুর আমরা ঠিক্‌ 
চেল! হইতে পারি । বোতল উৎসর্গ করিয়। গুরুকে খাওয়াইব এবং সকলে 
প্রসাদ পাইব। এইরূপ চিস্ত। করিয়া মদের বোতল খুলিয়। কার্ধ্য আরম 
হইল। ছুই চারি গ্ল্যাস সেবনের পর, সেই সুরার বোতলটা ডি. গুপ্তের ওষধে 
পরিণত হইয়াছিল। তদনস্তর গিরিশ বাবুর অকপট বিশ্বাস বর্ধিত হইতে 
লাগিল। অতঃপর তাহাকে একদিন পরমহংসদ্দেব কহিলেন যে, “আর কিছু 
. করিতে পার, আর নাই পার, প্রত্যহ একবার ঈশ্বরকে ডাকিও। তুমি বিবে, 
ভাহা যদি না পারি? একবার না হয় সন্ধ্যার পর একট প্রণাম করিও । 
তুমি বলিবে, তাহাঁও যদ্দি সুবিধা নাহয়। ভাল, আমায় বকল্ম। দিয়া যাও ।” 
গিরিশ বাবুর মনের আকাঙ্ষা সেইক্ষণ হইতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। 
আঙঞ্জকাল গিরিশ বাবুকে দেখিলে বাস্তবিক অবাক্‌ হইতে হয়। পাঁচ বৎসর 
পূর্বে গিরিশকে যে ভাবে দেখা গিয়াছে, আজ আর তাহাকে তেমন দেখা 
যাইতেছে না। 
গিরিশ বাবুর আর কোন সাধন তজন নাই। তাহার মনে বিলক্ষণ শাস্তি 
বিরাজ করিতেছে! তিনি এখন যে প্রকার তরজ্ঞানী হইয়াছেন, তাহার 
ষটাস্ত বুদ্ধদেব চরিত, বিমঙ্গল, নসিরাম- এবং রূপসনাতনাদি গ্রন্থে দেদীপ্য- 
মান্‌ রহিয়াছে । আমর! জানি, এই সকল পুস্তকের দ্বারা অনেকের ধর্শের 
কপাট উদঘাটন হুইয়াছে। 
অন্তান্ত যে সকল ব্যক্তি ভক্ত বলিয়৷ পরিগণিত হইয়াছেন, তাহাদের 

প্রত্যেকের জীবনে বিশেষ বিশেষ ঘটন৷ আছে, তাহা এস্বানে সন্গিবেশিত 
কর! দুঃসাধ্য । তাহার! প্রত্যেকে ব্রিতাপে জলিয়৷ পুড়িয়। মৃতপ্রায় হইয়া 
ছিলেন?) পরমহংসহদবের চরণছায়ায় উপবেশন করিয়া সকলেই যুক্তি লাত 
করিয়া গিয়াছেন। 


সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ । 


পরমহংসদেবের অনেকগুলি স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন । তাহাদের কি ভাব 
ছিল এবং পরমহংসদেব কর্তৃক কি ভাবেই বা তাহার। পরিবর্তিত হইয়াছিলেন, 
তাহ কাহারও জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। তীহারা কেহ সন্নাসিনী এবং কেহ 
পুরবাসিনী। ষে সকল স্ত্রীলোক যাইতেন, তাহাদের মধ্যে বাবু যনোমোহন 
মিত্রের জননী সর্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া পরমহংসদেব কহিয়াছিলেন। 
তিনি যতদ্দিন সধব! ছিলেন, তীহার ন্ঠায় পতিপরায়ণ স্ত্রী এই উনবিংশ 
শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়া অতি ছুল'ত। বৈধব্য দশায় পতিত হইয়া ষে 
কয়েকদিন জীবিত ছিলেন, তিনি প্রায় পাগলিনীর ন্ায় দিন যাপন করি- 
তেন। বাম হস্তে লৌহ এবং ললাটে সিন্দুর ত্যাগ তিন্ন অন্য বৈধব্য 
লক্ষণ তাহার বিশেষ কিছু ছিল না, অর্থাৎ তিনি লাল পেড়ে ধুতি 
পরিধান এবং স্বর্ণ বলয় হস্তে ধারণ করিতেন। আহারে সম্পূর্ণ সন্যা- 
সিনীর ভাব ছিল। তিনি হিন্দু বিধবা হইয়া বালা ও লালপেড়ে 
ধুতি ব্যবহার করিতেন বলিয়া অনেকে অনেক কথাই কহিত, কিন্তু তিনি 
সে সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। একদিন পরমহংসদেবের সমক্ষে 
অন্যান্ত স্ত্রীলোক বসিয়। আছেন, প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম কর্মের কথা 
উঠিল। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতিদ্িগের পতিই একমাত্র ধর্ম, 
ইহা শান্্বের অভিপ্রায় । পতিতে শান্ত দ্াস্তাদি সকল রস আছে। পতি 
জীবিত অথবা মরিয়া যাইলেও, সে ভাব থাক উচিত। অনেকে পতির 
জীবদ্দশার পর শ্্রীকষ্চকে পতি জ্ঞান করিয়। থাকে। তিনি তদনস্তর একটী 
গল্প বলিয়াছিলেন। «কোন রাজমহিষী স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিতেন না, তিনি 
সধবার ভাব রক্ষার জন্য রুলি পরিতেন। কত লোকে কত কি বলিত, কিন্তু 
তিনি আপনার মতের বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিতেন না। কালসহকারে রাজার 
মৃত্যু হইল। রাণী তাড়াতাড়ি রুলিগুলি তাঙ্গিয়া৷ সোনার বালা! পরিলেন। 
লোকে অবাক হইয়া রহিল। একদিন একটী প্রতিবাসিনী তীহাকে এ 
প্রকার অলঙ্কার পরিবার হেতু জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, এত দিন 
আমার পতি নশ্বর ছিলেন, তাই নশর পদার্থের লক্ষণ রাখিয়াছিলাম। 
এখন আমার পতি অক্ষয়, 'মমর এবং অজর, সেই জন্ত অক্ষয় সোগার 


১২৩ পরমহংসদেবের জীবনরত্তান্ত | 


বাল! পরিগ্াছি।” পরমহংসদেব কিতে শাগিলেন, “এর বালা পরা 
সেইরূপ। ভিতরকার তাব অতি উচ্চ এবং সুন্দর । লোকের কথায় কি 
কেহ ভাব পরিবন্তন করিতে পারে ? থে ভাব পরিবর্তন করিতে পারে, তাহার 
তখনও প্রাণে সে ভাব হয় নাই বলিতে হইবে ।” মনোমোহন বাবুর মাতার 
উচ্চতাব সঞ্ন্ধে একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। তাহার তৃতীয় জামাত। 
পরমহংসদেবের উপাসক হওয়ায় পাড়ার স্ত্রীলোকের আক্ষেপ করিত। তিনি 
এই কথায় বলিতেন, “আমার কি এমন সৌতাগ্য হইবে যে, আমার জামাই 
সন্ধ্যাসী হইয়। সাধু সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে ?” 

গৌরদাসী (গৌরী মা বলিগ্ন। পরিচিত) নায়ি আর একটা বাঙ্ছণের কন্। 
পরমহংসদেবের বিশেষ অন্ুগৃহীত পাত্রী ছিলেন। বালিকা বস্থা উত্তীর্ণ হইবার 
পর হইতেই তাহার হৃদয়ে পরমার্থতন্ন বিষয়ের সঙ্গ ভাব সঞ্চারিত হইতে 
আরম্ত হইয়াছিল। তিনি পতি-গৃহ্ে পুজা ও সঙ্কীর্তভনাদি দ্বারা দিনযাপন 
করিতেন। বিষয়াসক্ঞ লবুচেতা ব্যক্তিরা কে আপন স্ত্রীকে ইচ্ছ। করিয়া 
সন্যাসিনী সাজাইতে চাহেন ? তীহার প্রতি পতির তীক্ষ দৃষ্টি পড়িল। তিনি 
একদিন নিশিথকালে একবস্্রে গৃহ ছইতে বহির্গত হইয়া দেশ দেশান্তর পরি- 
ভ্রমণ পূর্বক শ্রীপাট নবদ্বীপে জনৈক বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত হইয়া গৌরদাসী 
নাম প্রাপ্ত হইলেন। বৈঞুব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, তিনি বলরাম বাবুর বাটাতে 
এবং কখন তাহাদের বন্দীবনের কুঞ্জে বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি 
পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করেন! তিনি পরমহংসদেবকে গৌরাঙ্গ 
বলিয়া চিনিলেন। একদিন তাহার মনে মনে সাধ হইয়াছিল যে, প্রভু যেরূপে 
নবদ্বীপে ভক্ত লইয়া ভাবে মাতামাতি করিয়াছিলেন, আমায় সেইরূপ একবার 
দেখাইলে জীবন ধারণ সার্থক জ্ঞান করি, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছুই বলেন 
নাই। অন্তর্ধামী তক্তবংসল পরমহংসদ্দেব ভক্তের বাসন পুর্ণ করিতে কখন 
বিলম্ব করিতেন ন1। 

একদা কতকগুলি তক্ত একত্রিত হইলেন। মধ্যান্ৃকালে গৌরীমাতা 
স্বয়ং অগনব্যঞ্জনাদি প্রস্থত করিয়া পরমহংসদেবকে পরিবেশন করিলে পর, 
ভক্তপ্রবর কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরমহংসদেেব তাহার পরিচয় 
করিয়া দিলেন। কেদার বাবু তাহাকে বিনয় সহকারে মাতৃ সম্বোধন পূর্বক 
প্রণাম করিলেন, তিনিও কেদার বাবুকে প্রণাম করিলেন । উভয়ে উভয়কে 
প্রণাম করনান্তর একবার পরম্পর চারি চক্ষে দেখাদেখি হইল এবং উভয়ের 


পরমহংসদেবের জীবনরত্তাস্ত। ১২৭ 


নয়নধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পরমহংসদেব তখন ছুই এক গ্রাস 
ভোজন করিয়াছিলেন। তিনি গোৌরীমাত1 এবং কেদার বাবুর প্রেমণাবেশ 
দেখিয়া আপনি মাতিয়া আহার পরিত্যাগ পূর্বক উঠিয়া! দাড়াইলেন। অন্থান্ঠ 
তক্তগণ সকলেই একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ভাবের বস্তা 
আপিল। কাহার বক্ষঃস্থলে হু হু করিয়া আনন্দবামু উিত হইয়া! উচ্চ হাস্যের 
ঘোর ঘটা উপস্থিত করিয়া দিল, কেহ সংজ্ঞাশ্ন্য হইয়া কাহার গায়ে চলিয়া 
পড়িল, কেহ উন্মাদের ন্যায় নৃতা করিতে লাগিল, কেহ নয়ন যুদিয়া গদগদশ্বরে 
“জয় বামরুষেের জয়” বলিয়া মাতালের ন্যায় ঢলিতে লাগিল, কেহ এই দেখিয়। 
শুনিয়া ভয়ে তথা হইতে পলায়ন পূর্বক থর্‌ থর্‌ করিয়া কাপিতে লাগিল। 
গৌঁবীমাতা প্রেমাবেশে বিচূড়ী প্রসাদ তক্তদিগের মুখে অর্পন করিবেন বলিয়া 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রুতকার্ধা হইতে পারিলেন না। তাহার হাতের অর 
হাতেই রহিল, তিনি জড়বৎ হইয়া পড়িলেন। চতুর্দিকে লোক দীড়াইয়। 
গেল। সকলেই অবাকৃ। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, পরমহংস- 
দেব সকলের বক্ষে হস্তার্পণ কবিয়! সহজ ভাবে আনিয়। দ্রিলেন। গৌরী মা 
অতিশয় ভক্তিপনায়ণ ছিলেন। পরমহংসদেবের তক্তদিগের প্রতি তাহার 
বাৎসলাভাব ছিল। তিনি সর্বদ! মাল্‌পো! ও অন্যান্য পৰান্ন দ্রব্য প্রস্তুত 
করিয়া দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন। ভক্তের! উদর পূর্ণ করিয়া সেই সকল 
মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। 

যে সময়ে দক্ষিণেখরে ভ্্রীলোকেরা যাতায়াত আরগু করিলেন, তাহার কিছু 
দিন পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাক্রাণী € পরমহংসদেবের স্ত্রী) সেবা করিবার অভিপ্রায়ে 
আসিয়াছিলেন। পরমহংসদেব কখন কখন তাহাকে নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে 
দিতেন এবং কখন নিষেধ করিতেন। সেই সময়ে মাতা ঠাকুরাণী একদিন 
পরমহংসদেবকে ভাবাবেশে দেখিয়া! মন পরীক্ষার জন্য জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, 
“আপনি বলুন দেখি, আমি কে?” পরমহংসদেব অতিশয় আনন্দিত হইয়া 
কহিয়াছিলেন, “তুমি আমার আনন্দময়ী মা1” মাতা সেই কথ শ্রবণ করিয়! 
বলিয়াছিলেন, “ও কথা বলিতে নাই” পরমহংসদেব কহিলেন, “আমি 
জানি, একরূপে মা আনন্দময়ী এই দেহ প্রসব করিয়াছেন, একরূপে মা 
আনন্দময়ী কালীরূপে কালী ঘরে আছেন, আর একরূপে মা আনন্দময়ী আমার 
সেবা করিতেছে ।” মাতার চক্ষে জলধার। বহিয়া পড়িল। তিনি তদবধি 
আর সে প্রকার কথা মুখে আনেন নাই। তাহার নর প্রকৃতি ও উদ্দার 


১২৮ পরমহংসদেবের জীবনরত্তাস্ত । 


স্বভাবের জন্য সকল স্ত্রীলোকেই বশীভূত ছিলেন। পরমহংসদেবের নিকট 
সর্বদা স্ত্রীলোকেরা অগ্রসর হইতে পারিতেন না, তাহারা মাতার নিকট আরাম 
পাইতেন। 

আমর একটী ভৈরবীকে দেখিয়াছি, তিনি কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া 
পরমহংসদেবের সহিত নানা প্রকার রঙ্গরসের কথা বলিতেন। তাহার হস্তে 
ত্রিশূল ও ললাটে সিন্দুরের প্রলেপ এবং তিনি গৈরিক বস্্ পরিধান করিয়া 
থাকিতেন। গপরমহংসদেবের সহিত যে সকল কথা কহিতেন, তাহা আমরা 
এক বিন্দু বিসর্গ বুঝিতে পারি নাই । সহজ বাঙ্গাল! কথায় কথা কহিতেন, 
কিন্তু তাহার মাথামু স্থির করিতে আমাদের মস্তক বিবুর্ণিত হইয়া গিয়াছে। 
এই ভৈরবী ভিক্ষা করিয়া! থাবার আনিয়! পরমহংসদেবকে খাওয়াইতেন । 

আর একটী ভক্ত স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ না করিয়া এ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত 
করিতে পারিলাম ন|।* পটলগা্গার গোবিন্দ দত্তের কামারহাটার ঠাকুর- 
বাড়ীতে একটী - প্রাচীণা অগ্যাপি জাছেন। * তিনি পরমহংসর্দেবকে বড়ই 
ভালবাসিতেন। তাহার বাৎসল্যত্তাবপ্রধান প্রকৃতি ছিল। তিনি তন্নিমিত্ত 
পরমহংসদেেবকে আহার করাইতে তালবাসিতেন। তন্রকথার বড় একট! 
এলাকা রাখিতেন না । পরমহংসঙ্গেব সম্বন্ধে অতি অদ্ভুত কথ! তাহার নিকট 
শুনা গিয়াছে। তিনি বলিতেন যে, "পরমহংসদেব একটী শিশুর ন্যায় আকার 
ধারণ পূর্বক হামাগুড়ী দিয়া আমার অঞ্চল ধরিয়া খাবার চায়; না দিলে, 
আঁচল ছাড়িয়া! দেয় ন7া।” ভগবান্‌ তক্তের মনোবাঞ্৷ কিরূপে পূর্ণ করিয়া 
থাকেন, তাহা কাহার সাধ্য, বলিতে পারে ? তক্ত ভগবানের লীলা! অতি অপূর্বব 
এবং লোকের গবেষণার অতীত বিষয়। যেমন, স্ত্রী পুরুষের লীলা তুস্ততোগী 
না হইয়া অনুমান দ্বারা তাহা কাহারও স্থির নির্ণয় হইতে পারে না ও কখন 
কম্সিন্‌ কালে হইবার নহে, সেই প্রকার ভক্তবংসল দয়াময় হরি, ভক্তের প্রাণের 
কতদূর আকাঙ্ষা কিরূপে পরিপূর্ণ করিয়৷ থাকেন, তক্তই সে কথা প্রাণে 
প্রাণে বুঝিতে পারেন। ভক্তির রস ভক্তেই পান করিতে সক্ষম, তক্তের 
মহিমা ভক্তেই বুৰিয়া থাকেন, অভক্তের তাহ। অধিকার নাই । সেই অন্ত, 
গায়ের জোরে, উষ্ণ মস্তিফের উত্তেঞ্জনায়, আপনার বিষয়াত্মবক বুদ্ধি ও বিদ্যার 
প্রভাবে তক্তকাহিনী পর্যযালোচন। করিতে যাইলে নিশ্চয় সর্বতোভাবে কু-ফল 
ফলিয়া থাকে। এই স্্রীলোকটী "গোপা লের মা” বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। 
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পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত ১২৯ 


ইতিপূর্বে আাতাসে কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের তক্তদিগের মধ্যে 
অনেকেই সন্ত্রীক তাহার নিকটে গমন করিতেন । স্থৃতরাং পরমহংসদেব সেই 
সকল তক্ত্দিগের বাটীতে আসিলে, অস্তঃপুরে যাইয়া আহারাদি করিতেন। 
তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত কুটুত্বদিগের মহিলাগণ আসিয়৷ জুটিতেন। 
তীহাদদের মধ্যে সকলকে তক্তিমতী দেখা যাইত না, কিন্তু অনেকেই 
পরমহংসদেবের কৃপা লাভের জগ্ঠ লালায়িত হইতেন। এই রূপে ক্রযশঃ 
স্ত্রীলোক সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল। পুরুবদিগের মধ্যে বিষয়ীরা 
যেষন আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ, তাহাদের বাজারের শাক, মাছ কিন্ব। বাটীর 
চাকর চাকরাণী যেমন খুসীর বিষয়, নিজ নিজ ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন, 
তীহাঁরা মনে করেন, ধর্টটাও তক্প। স্ত্ীলোকদিগের মধ্যে এই শ্রেনীর 
সংখ্যা প্রত্যেক পরিবারে শতকরা অষ্টনববই জনেরও কিছু অধিক 
হইবার সম্ভাবনা । আমর! দেখিতাম যে, এই স্ত্রীলোকের! পরমহংস- 
দেবকে দেখিয়। তাহাদের ম্বতাবসিদ্ধ বিকৃত-নাসোত্তলন-ভঙ্গিতে কহিতেন, 
“ওমা! ইনি আবার সাধু! জটা নাই, গায়ে ভস্ম নাই, গেরুয়া বসন 
নাই, একখান! বাঘছাল সঙ্গে নাই, এ কোন্‌ দ্বিশি সাধু! কালে কালে 
কতই দেখবো” এই বলিয়। অভিমানের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। 
পরমহংসদেব এমনই সুচতুর ছিলেন যে, তিনি বাছিয়া বাছিয়া তক 
করিতেন। যে বাটিতে উপরোক্ত প্রকার স্বতাববিশিষ্ট স্ত্রী কিথা পুরুব 
অধিক থাকিত, তিনি সেই বাটীতে প্রবেশ করিতেন এবং দর্পহাতী পরমহংস- 
দেব তাহাদের গর্ব খর্ব করিয়৷ ঈশ্বরান্থরাগ বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। যে পুরুব 
কিন্বা যে স্ত্রী আত্মাতিমানে পরমহংসদেবকে প্রথমে অগ্রাহ করিয়াছিলেন, 
তবাহারাই আবার তাহার জন্য পাগল পাগলিনীপ্রায় হইয়া গিয়াছেন। 


অফটাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


ক্রমে পরমহংসদেবের একটী রীতিমত সম্প্রদায় হইয়া! উঠিল। এই সম্প্রদায় 

সম্প্রদায় বলিলে যে প্রকার বুঝায়, সেরূপ নহে। সম্প্রদায়ে এক মতে এবং 

এক তাবে সকলেই পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট 

তাহা ছিল না। পূর্বে স্থানে স্থানে বল! হইয়াছে ষে, তাহার নিকট সকল 

সম্প্রদায়ের লোকজন যাতায়াত করিতেন এবং তাহার! সকলে পরমহংসদেবকে 
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১৩, পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত | 


তাহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানিতেন। এই ব্যকিগণ 
সকলে একঝ্রিত হইলে জনাকীর্ণ হইয়া পড়িত। পরমহংসদেব তাহাদের 
মধ্যস্থলে থাকিলে অপূর্ব সৌন্দর্য দেখাইত। তিনি যাহা উপদেশ দিতেন, 
কার্ষ্যে তাহাই দেখাইতে পারিতেন। তিনি বলিতেন, এক ঈশ্বর, ভাব 
অনস্ত। এস্থানে সেই ভাবের কার্য্যই হইত। এই নানাবিধ তাবের তক্তের৷ 
কোন কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন নাই। তাহার! আপন স্বার্থ চরিতার্থ করি- 
বার জন্য আসিতেন এবং তাহা পূর্ণ হইয়। যাইলে প্রস্থান করিতেন। কার্য/ 
কারী ভজদ্িগের মধ্যে তক্তবীর স্ুরেন্্রনাথ মিত্র, বলরাম বসু, কেদারনাথ 
চটোপাধ্যায়, হরিশ্ন্দ্র মুস্তফী, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অতুল- 
কষ্চ ঘোষ, মনোমোহন মিত্র, কালিদাস মুখোপাধ্যায়। নবগোপাল ঘোষ, 
কালীপদ ঘোষ, উপেন্দ্রন।থ মুখোপাধগ্ায় প্রভৃতি তক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মারা সকলে 
মিলিত হইয়া পরমহংসদেবের আঁবি9্াব উপলক্ষে মহোৎসব কার্য্যটী আরম্ত 
করিলেন। ভক্তবীর সুরেন্দ্র এই মঙ্ছোৎসবের প্রস্তাবকর্তা এবং প্রথম বৎসর 
তিনি নিজ ব্যয়ে তাহ! সুচারুরূপে লম্পন্ন করিয়! সকলের তন্দ্রা ভঙ্গ করিয়া 
দ্রিয়াছিলেন। পর বৎসর হইতে অস্ভাপি সাধারণ ব্যয়ে আবির্ভাব মহোৎসব 
সমাধ। হইয়। আসিতেছে । জন্মোৎসবের দিন পরমহংসদেবের তক্ত ও অন্ান্ত 
যে কোন ব্যক্তি তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
নিমন্ত্রণ করা হইত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ব্যতীত কত রকমের তক্ত আসিয়! 
উপস্থিত হইতেন। প্রাতঃকাল হইতে তক্তদিগের সমাগম আরম্ভ হইত। 
ব্রিলোক্য বাবু এবং তাহার কর্মচারীরা এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা, ন। করাই 
আশ্চর্যের বিষয়) করিতেন। যে সকল ব্যক্তিরা তথায় গমন করিতেন, 
তাহার এই উপলক্ষ ব্যতীত কণ্মিন কালে সে প্রদেশে যাইতেন কিন! 
সন্দেহ। দশটার পরে পরমহংসদেব শ্লশনাদি করিতেন, পরে কীর্তন আরম্ত 
হইত। . এই কীর্তনে যে কি আনন্দ হইত,তাহা বর্ণনা করিবার যদ্যপি 
প্রভু কর্তৃক কেহ শক্তি লাভ করেন, তিনি ব্যতীত আর কাহার শক্তি 
নাই) এ ক্ষেত্রে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব, যদ্যপি 
তদ্দারা পাঠক পাঠিকার। তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন। 
কীর্ভনের রস. অক্ষরে (অকরে ) বৃদ্ধি হইয়া থাকে । পরমহংসদেব মধ্যে মধ্যে 
অক্ষর দিয় গানটীকে মাতাইয়া আপনি মাতিয়া উঠিতেন। তিনি মাতিলে 
আর কাহার রক্ষা থাকিত না। তক্তেরাও বিহ্বল .হইতেন। . এই মাতান 
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ভাবটীর বাস্তবিক সংক্রামকতাশক্তি ছিল। এক জনের হইলে আর, এক 
জনকে আক্রমণ করিবেই, তাহার সন্দেহ নাই। ফলে, সেই স্থানের উপস্থিত 
ব্যক্তির! কাষ্ঠ পুত্তলের ন্যায় ই। করিয়৷ দাড়াইয়া৷ থাকিত। পরমহুংসদেবের 
এ অবস্থায় জ্ঞান থাকিত না. তাহ। স্থানান্তরেও বল! গিয়াছে । এই সময় 
উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ তক্তেরা অপেক্ষা করিতেন। সেই সময়ে 
তাহাকে মনের সাধে সাজান হইত। জনৈক স্ত্রীলোক ভক্ত তাহার 
বস্ত্রধানি টাপা ফুলের রং করিয়া দিতেন। আহা! সেই বন্ত্র পরিধান করাইয়! 
দিলে তাহার কি অপূর্ব সৌন্দর্ধ্য বাহির হইত! গৌরী মা পুশ্পের মালা ও 
চন্দন আনিয়া দিতেন। যখন সেই মালা গলদেশে শোভা পাইত, যখন শ্বেত 
চন্দনের বিন্দু সকল চরণ এবং ললাঁটে প্রক।শিত হইত, তথন তাহাকে দর্শন 
করিয়া নয়ন এবং মনের আকাঙ্ষা মিটিত না। আহা! সে রূপের তুলন! 
কি আছে? সেরূপ উপমাবিরহিত। সে রূপেযাহাধ নয়ন একবার ধাবিত 
হইয়াছে, সে আর প্রত্যাগমন করিতে পারে নাই। যেন রূপের জালে 
নয়ন-বিহগ্গ আবন্ধ হইয়। পড়ত। সেরূপ দেখিলে, আর অপরূপ বলিয়! 
জগতে দ্বিতীয় বন্ত স্বীকার করা যায় না। তখন মনে হইত, দেখিবার বস্তু 
বুঝি এত দিনের পর দেখা গেল। যাহ। আমরা দেখি, সুন্দর মনোহর বলিয়। 
দেখি, তাহা সে রূপের নিকট কি সুন্দর বা মনোহর? তুলনা করিব 
কি?সেরূপ অগ্ুপমেয়। টাদের তুলন! টাদ, হুর্ষেযর তুলনা সূর্য্য, স্বর্ণের 
তুলনা স্বর্ণ, তেমনি ঝামকৃ্ পরমহংসদেবের সে রূপের তুলনা তাহারই রূপ-_ 
তাহার তুলনা তাহারই নিকট। রূপ দেখিয়। মন ভুলিল, আপনাকে 
আপনি ভুল হইল, সকলে রামকঞ্চময় হইয়া পড়িল। জয় ধ্বনিতে 
দিক কম্পিত হইতে লাগিল, প্রাণের উতসাহস্থচক ভাব যেন হৃদয় তেদ 
করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। কেহ উদ্ধীবাছ হইয়া, কেহ করতালী 
দিয়া, কেহ ত্রিতঙ্গ ঠামে এবং লন্ষে বক্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
নৃত্য করিতে করিতে কেহ প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন, 
কেহ তক্তের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন, কেহ আনন্দে অশ্রু বরিষণ করিতে 
লাগিলেন, কেহ হাসিতে হাসিতে যেন শ্বীস বাু পর্য্যন্ত প্রশ্বাস করিয়া 
ফেলিলেন এবং কেহ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্রমে সকলে অর্ধ মৃতপ্রায় 
হইয়। আসিলেন । আর বাক্য সরে না, খন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসে কাশি আসিয়া 
স্বরভঙ্গ করিতে লাগিল, সকলের গলদঘর্্ম ছুটিল, খুলির হস্ত ফুলিয়া৷ উঠিল, 
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সুতরাং সন্কীর্তনের বিরাম হইল। শাস্তি শাস্তি প্রশান্তি আসিয়া সকলক্ষে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 

পরমহংসদেব ক্রমে প্রক্ৃতিস্থ হইলেন। অমনি গলার মালা ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়। দূরে নিক্ষেপ করিয়। দিলেন, বন্তাস্তর্ভাগের দ্বারা ললাটের চন্দন মুছিয়৷ 
ফেলিলেন, কিন্তু চরণের চন্দন কখন মুছিতে পারিতেন না। ঠাকুর! ভক্ত- 
দ্রিগের নিকট আপনার চতুরাপ্সি চপিতে পারে ন|। স্বচ্ছন্দে মাল! ছিড়িলেন, 
কপালের চন্দন মুছিলেন ; এই বার যুছিয়া৷ ফেলুন? অপেক্ষা কিসের? 
উহ্থাতেও ত বরজোগুণের প্রকাশ পাইতেছে; লোক দেখিতে পাইতেছে 
যে, ভক্তের পুজা করিয়াছে -_মুছিয়া ফেলুন ? বলিয়া রসিক তক্ত- 
দিগের মনে ইত্যাকার আনন্দোচ্ছাস হইতে লাগিল। তিনি চরণের চন্দন 
মুছিতে পারিলেন না৷! পারিবেন কেন? চরণ তাহার নয়, তিনি যাহাকে 
যাহা দিয়াছেন, তাহাঙে তাহার অধিকার কি? ভক্তেরা চরণ পাইয়াছে, 
সে চরণ তাহাদের হৃদয়ের ধন, স্কৃতরাঁং তাহার শোভা বিনষ্ট করিতে 
পারিলেন না। 

তিনি তদনস্তর ভক্তদিগের সহিষ্ একত্রে ভোজন করিয়া অশেষ প্রীতি 
লাভ করিতেন, কিন্তু এপ স্থানে তিনি বর্ণান্ুরূপ ব্যবস্থা করিতে কহিতেন। 
যে সকল ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তত হইত, তাহার অগ্রভাগ কেহ পাইত না অথবা 
কোন দেবদেবীকে নিবেদন করিয়াও দেওয়। হইত না। সমূদায় দ্রব্যগুলি 
পরমহংসদেবের গৃহে একত্রিত করিয়া তাহাকে দেখান হইত এবং সমস্ত 
দ্রব্যের অগ্রভাগ তীহাকেই প্রদান কর হইত। ভক্তের! এই প্রকার ভোগের 
ব্যবস্থা করিতেন। 

আজ সেদিন আর নাই! আজ সেরাম নাই,সে অযোধ্যাও নাই! 
সেই ভক্তগণ আছেন, সেই দক্ষিণেশ্বর,“'কালীমন্দির ও পঞ্চবটী আছে, সেই 
আবির্ভাব মহোৎসবও প্রতি বৎসর হইতেছে, কিন্ত সে তাব কোথায়? 
সে আনন্দ কোথায়? সে প্রেমের বন্যা কোথায়? সে সকল ফুরাইয়াছে, 
এ জীবনের মত ফুরাইয়াছে। আর সে দিন আসিবে না, আর তেমন করিয়। 
বস্ত্র পরিধান করাইয়া মনের সাধ মিটবে না! আর সে সচন্দন চরণযুগল 
দেখিতে পাইব না, আর সে শ্রীমুখের মধুর নাম শ্রবণবিবরে ঢালিয়া মানব 
জন্ম সার্থক করিতে পাইব ন1! কালের শ্োতে সকলই চলিয়! গিয়াছে, 
কেবল স্বৃতিযাত্র এক্ষণে মৃতপ্রায় দেহকে জীবিত করিয়! রাখিয়াছে ৷ 
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পরমহংসদেব ধনীদ্দিগকে বড় পছন্দ করিতেন না, তিনি কাঙ্গাল ব্যক্তি 
দিগের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন ছ্িলেন। একদা আবির্ভাব মহোৎসবের দিন 
কোন একটা স্ত্রীলোক চারিচী রসগে।্লা লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি মাতা 
ঠাকুরাণীর নিকট যাইয় তাহা প্রদান করেন। তথায় অনেকগুলি তক্ত-স্ত্র 
উপস্থিত ছিলেন, তীহারা তক্ষৃষ্টে কহিলেন যে, “বাছা! ঠাকুর এখন তক্তদিগের 
সহিত মাতিয়াছেন, কেমন করিয়৷ তাহাকে খাওয়াইবেন, বিশেষতঃ তাহার 
গরখন ভোজন হইয়! গিয়াছে, এখন ত আর কিছু খাইবেন না? খাইলে 
অস্থুথ হইবে ।” এই কথ ভক্তের প্রাণে যে কি গুরুতর শেলবৎ বিদ্ধ হইয়া- 
ছিল, তাহ। ভক্ত ব্যতীত কেহ বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। তাহার চক্ষে জল 
আসিল এবং মনে হইল, “ঠাকুর! তুমি ত অনাথনাথ ! তোমার ভক্তের! বড়- 
লোক, তাহার! অনেক অর্থব্যয় করিয়া মহোৎসব করিতেছে, তুমি আনন্দ 
করিতেছ। আমি দীনহীন! কাঙ্গালিনী। অনেক ফ্রেশে আমি চারিটী পয়সা 
সংস্থান করিয়াছি। কি করিব আমার শক্তি নাই, আমি বুঝিলাম, তুমি কাঙ্গা- 
লের ঠাকুর নও!” যিনি তাহাকে ডাকিতে জানেন, যিনি হৃদয়তন্ত্রী টানিতে 
শিখিয়াছেন, যিনি তাহার ডাক-নাম শুনিয়াছেন, তাহার ডাকের প্রত্যুত্তর না 
দিয় পলাইবার উপায় নাই। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ আসিয়া রসগোল্লা 
তক্ষণ করিয়া যাইলেন। হায় প্রভু! আমাদের এমন অতাজন করিলেন কেন? 
আমাদের আপনার সেই নাষ, যে নামে ডাকিলে আপনি শুনিতে পান, 
আপনি কথ। ক'ন, আপনি আসিয়া ভক্ত-প্রদত্ত মিষ্টান্ন তক্ষণ করেন, তাহ৷ 
আমাদের দিলেন না! তাহা হইলে, আমর! যখন তখন আপনার সহিত প্রাণ 
ভরিয়া, আকাজ্ষ। মিটাইয়া, কথ! কহিয়! লইতাম। কি জানি কেন তাহা 
দেন নাই। ভাল বুঝিয়াছেন যাহা তাহাই করিয়াছেন, তাহাতে আর আমা- 
দের বক্তব্য কি থাকিতে পারে? *, 

আর একদিন শশী-নামক একটী কুমার তক্ত (শশী সাক্ষাৎ হস্থমানের মৃত্তি! 
অমন সেবা, বলিতে কি বোধ হয় স্বয়ং লক্মীও জানেন না!) পরমহংসদেবের 
জন্য এক পয়সার বরফ চাদরের প্রান্তভাগে বাধিয়া কলিকাতা হইতে দক্ষিণে- 
শ্বরে লইয়৷ গিয়াছিল। এক পয়সার বরফ ছুই প্রহরের স্্য্যোভাপে চাদরের 
খু'টে বাধা? প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ পথ, বালক লইয়া গেল! যেমন বরঞ প্রায় 
তেমনি ছিল। পরমহংসদেব সেই বরফ পাইয়! অপরিমিত আনন্দিত হইয়া- 
ছিলেন। ভগবান্‌ ভক্তের বাসন! এইরূপে রক্ষা! করিয়া! থাকেন। 
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আর একদিন বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বরদাকাস্ত শিরোমণি ও অপর 
ছুই একটা ভক্ত একত্রিত হুইয়! উদ্যানে ভোজনের নিমিত্ত পঞ্চবটীর নিয়ে অন্ন 
ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতেছিলেন। ভঙ্গের! নিতান্ত স্বার্থপর জাতি, আপনাদের 
উদ্দেশ্য সাধন হইলেই হইল । ধাহার নিকট যাইয়। ঘূর্ণায়মান সংসার-কুলাল- 
চক্রের বিভীষিক হইতে অব্যাহতি পাইলেন, ধাহাঁর কপায় কালের বিকট 
দ্রশনাঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন, তাহার সমক্ষে অন প্রস্তত করিয়া! ভক্ষণ 
করিবেন বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন, কিন্তু সেই মহা-পুরুষকে তাহা প্রদান 
করি! প্রসাদ ভক্ষণ করিতে হইবে, এ বুদ্ধি কাহারও ঘটে আইসে নাই। তাই" 
ত বলি, এমন অবস্থা না হইলে রামকষ্ণের জন্ম হইবে কেন? পরমহংসদেব 
শ্নানাদি করিয়। পঞ্চবটীতে যাইবামাত্র সকলে সসব্যস্ত হইলেন। তিনি প্রথমে 
কি কি পাক হইয়াছে সংবাদ লইলেন। পরে খিচুড়ির কথ শুনিয়া বলিলেন, 
“তাইত, বড় গরম, আমধয় তোমরা অল্প প্রস্তত করিয়া দাও, আহার করিব।” 
লজ্জায় সকলের মাথা হেট হইল, কাহার মুখে আর কথা নাই। সকলে চতু- 
পিক ধূমময় দেখিলেন। পরমহংসদৈব কহিলেন, “দেখ, আমার ঘরে যে 
সন্দেশের ই।ড়ি আছে, তাহাতে ভাত রাধিতে পার?” তক্তদিগের নিকটে 
চাউল ছিল, কিন্তু হাঁড়ি ছিল না, তাই তাহার! চিন্তা করিতেছিলেন। অমনি 
কোন তক্ত সেই হাড়ি আনিয়। দিলেন এবং শিরোমণি মহাশয় অন্ন প্রস্তুত 
করিতে আরম্ত করিলেন। কি বিভ্রাট ! সে হীঁড়িতে সন্দেশ ও চিনি থাকিত, 
তাহাতে অগ্নির সংস্পর্শ হইবামাত্র অঙ্ঝনি ফাটিয়া! জল পড়িতে লাগিল এবং 
ফৌস্‌ ফোস্‌ শঞ্জ হইতে লাগিল । «যেমন কর্ম তেমনি ফল। আজ বিষম 
পরীক্ষার দ্রিন। যদি প্রভুর আহার না হয়, আজ বুবিব যে, আম্মদের অন্ন 
চিরদিনের মত উঠিয়াছে। সম্মুখে ভাগিরথী, মা! দেখিও! যদি প্রভুর অন্ন 
ভোজন ন৷ হয়, তাহা হইলে এ মুখ যেন,.লোকালয়ে আর ন! দেখাইতে হয়। 
মাগো ! তুমি এই পাপিষ্ঠদিগের জন্য একটু স্থান দিও মা!” বলিয়া কথকের 
মনে মমে ধিকার হইতে লাগিল। যতই ফৌস্‌ফৌস্‌ শব হইতে লাগিল, 
কথকের শরীর হইতে যেন একসের পরিমাণে শোণিত বহির্গত হইয়া যাইতেছে 
বলিয়। বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে ভাত ফুটিতে আর্ত হইল। বেলাও তখন 
প্রায় ছুই প্রহর. একে হাওয়ায় উন্ননের তাপ বাহির হইয়! যাইতেছে, 
তাহাতে হাঁড়ির জল বাহির হইয়া ফৌস্‌ ফৌস্‌ করিতেছে, তাহাতে আবার 
পরঅহংসদেবের আহারের সময় অভীত হইয়া যাইতেছে, কি হইবে ভাবিয়া 
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কথকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল । শিরোষণির কথকতার ব্যবসা আছে। তিনি 
তাবিলেন, “হায় ! ঠাকুর! এমন করিয়। আমায় শাস্তি না দিয়। পুর্ব্ব ইইতে 
বিদায় করিয়া দিয়া কথকদিগের স্যায় মৃর্তিমান্‌ কলির রূপবিশেষ করিয়। রাখিলে 
আমার সহস্র গুণে ভাল হইত। আমি অপবিভ্র, হরিনাযব্যবসায়ী, আপনি 
জেনে শুনে কেন এ কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন করিলেন। আমার কলঙ্ক হউক, 
তাহাতে আমি ভীত নহি। কলক্ষের পসরা খন মন্তকে লইয়াছি, তথন কলঙ্কে 
আর ভয় কি? কিন্ত আমা কর্তৃক যে আজ আপনার আহার হইল না, এই মন- 
স্তাপ যে আর রাখিবার স্থান নাই। কলঙ্কতঞ্জন হরি! লঙ্জানিবারণ মধুহ্দন ! 
আজ রক্ষা কর--এই বিপদ্-সাগর থেকে উদ্ধার কর।” এইরূপে সকলেই 
বিমর্ষ হইয়া! এক দৃষ্টিতে অন্নের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া অপেক্ষা) করিতেছেন। 
পরমহংসদেব কহিলেন, “ভাত হইয়াছে কি ?” "সর্বনাশ উপস্থিত ! অরে বজ্ব! 
তুই এখন কোথায়? মন্তকে পতিত হইয়। আমাদের, অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়। 
দে, যেন আর একেবারে উত্তর দিবার শক্তি না থাকে ।” আবার বলিলেন, 
«এত দেরি হ?চে কেন?” "প্রভু! আর না--আর এই ক্ষুদ্র আধার আপনার 
তাড়না সহ করিতে পারে না। অ'মরা ত দোষ করিয়াছি। প্রত! আমরা 
নির্দোষী ছিলাম কবে যে, আজ আমাদের পরীক্ষা করিতেছেন? ক্ষমা করুন, 
যাহা হয় একটা! করিয়া দিন, আমর! নিশ্চিন্ত হই।” এই বলিয়া! তখন সকলে 
হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি আবার কহিলেন, “এতক্ষণে হয় ত হইয়াছে ।” 
এই কথায় ভক্তদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। শিরোমণি কি করিবে কাপিতে 
কাপিতে একটী অন্ন টিপিয়। দেখিলেন যে, অন্নগুলি সুসিদ্ধ হইয়াছে। তিনি 
অতি সাবধানে হাড়ি হইতে যখন পাত্রাস্তরে অন্নগুলি ঢালিলেন, ইড়িটার 
তলা ফুটিফাটার স্তায় চারি-চির হইয়| গিয়াছে। তদ্দারা সমুদয় জল 
নির্গত হইয়া যাওয়ায়, অরগুলি যেন.শোলার ন্যায় লঘু বলিয়৷ দৃষ্ট হইল। 
পরুমহংসদেবের আনন্দের সীম] রহিল না। শিরোমণিকে কহিতে লাগি- 
লেন, “তোমার আরূঢ় ভক্তিতে এই তাঙ্গ৷ হাড়িতে রাধিতে পারিয়াছ ; 
তাহা না হইলে কখনই হইত না।” শিরোমণি মনে করিলেন, আর কথায় 
কাজ নাই, আরুঢ় ভক্তি থাকে থাকুক, আর না থাকে নাই থাকুক, কিন্তু 
এমন পরীক্ষায় আর কখন ফেলিবেন না। আমাদের যদি পরীক্ষা দিবার 
শক্তি থাকিত, তাহ হইলে আপনি কি জন্য আসিয়াছেন? যাহারা পরীক্ষা 
দ্দিতে পারে, তাহারা ত আপন জোরে চলিয়৷ যাঁয়। শক্কিবিহীন আমর! 
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আপনার শরণাগত, এই বুঝিয়াছি। আশীর্বাদ করুন, যেন এই বুদ্ধি দু 
হইয়।“যায়। 

পরমহংসদেব এইরূপে দক্ষিণেখরে বসিয়। নানাবিধ তক্ত * লইয়৷ বিহার 
করিতেছিলেন। আনন্দের আর অবধি ছিল না। নিত্য নব নব ভাব, নব নব 
রস ও নব নব উপদেশে মন প্রাণ দেহ যেন পুলকে আর্জ হইয়! থাকিত। 
তথন প্রত্যেক ভক্তের মনে যে কি অপার আনন্দ নিরবচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি 
করিত, তাহা এখন ম্মরণ করিলে স্বপ্নবৎ জ্ঞান হইয়া! থাকে । তখন সমস্ত 
দিন কিরূপে যে অতিবাহিত হইয়া যাইত, তাহ বুঝা যাইত না। প্রত্যেক 
রবিবারে এবং ছুটীর দিন লোকে লোকারপ্য হইত। পরমহংসদেব সকলকে 
মাতাইয়। তুলিতেন। এততপ্তিন্ন পরমহংসদেবকে নিভৃতে পাইয়া ছুটো প্রাণের 
কথা কহিতে অনেকেই অবসর অন্বেষণ করিতেন। তাহার৷ অন্য বারে আসিয়া 
কার্য্য সাধন করিয়। যাইতেন। এমন সময়ে একদিন সন্ধ্যার সময় পরমহংস- 
দেব ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন, "এখাক্ম যে আসিবে, কেমন করিয়া ঈশ্বর দর্শন 
ওজ্ঞান ভক্তি পাইব বলিয়! যে আসিঞ্ধ, তাহারই মনোরথ পুর্ণ হইবে ।” 

একদিন অপরাহে আমব। তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া- 
ছিলাম । পরমহংসদেব একাকী বসিয়াঈছিলেন, প্রণাম করিয়া আমরা উপবেশন 
করিলে, তিনি কহিলেন, “দেখ আমি মাঁকে কহিতেছিলাম যে, আর আমি 
লোকের সহিত কথ৷ কছিতে পারি না। গিরিশ, বিজয়, কেদার, মহেন্দ্র এবং 
-(আর একটী শিষ্যের নাম? উল্লেখ করিয়া), এদের একটু শক্তি দে। 
ইহারা উপদেশ দিয়! প্রস্তত করিবেআমি একবার স্পর্শ করিয়া দ্িব।” আমরা 
আশ্চর্য্য হইয়। রহিলাম। তখন আমর! তাহার এপ্রকার কথার তাৎপর্য্য 

* একথ। বলিবার উদ্দেস্ঠ এই যে, যদিও সকল মতের ব্যক্তিরা তাহার নিকট উপ- 
দেশাদি লইতেন, কিন্তু ইহাদের সহিত পরমহংঘদেবের মোটের উপর ভ্রিবিধ ভাব দেখা 
যাইত। এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা পরমহংসদেবকে গুরু এবং ইশ্বর বলিতেন। পরমহংসদেব 
ইহাদের অনেকেরই পরিত্রাণের জন্য বকলম! লইয়াছেন ব। নিজে দায়ী হইয়াছেন। এই 
ভক্তদিগকে আমর! বিশেষ ভক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তেরা পরমহংস- 
দেব হইতে কোন প্রকার প্রাচীন মতের দীক্ষ! লইয়াছেন। এই নিমিত্ত তাহার সহিত গুরু 
শিব্য সম্বন্ধ মাত্র। তৃতীয় শ্রেণীর তক্তেরা অপর । যথ1 কুলগুরু ইত্যাদি ) কর্তৃক দীক্ষিত 


হইয়' আপন অভীষ্ট পুরণের নিমিত্ত পরমহুংসদেবের সহায়ত! লইয়াছেন, তাহাদের পহিত 
প্রমহংসদেবের উপগুরু সম্বন্ধ । 


1 রামশ্পপ্রস্থকার সেবক রামচন্দ্র। 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । ১৩৭ 


কিছুই বুঝিতে পারলাম না। তিনি যে আমাদের অকৃলে নিক্ষেপ করিয়। 
পলাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা কে জানিত? 
ইহার কিছু দিন পরে তিনি গলদেশে বেদনা অন্ুুতব করিতে লাগিলেন । 
প্রথম কয়েক দিন সে বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করা হইল না। ক্রমে বেদন! 
বৃদ্ধি হওয়ায় গলাধঃকরণ করা৷ অতিশয় ক্লেশকর হইয়া পড়িল। কঠিন দ্রব্য 
আহার করিতে অপারক হইলেন এবং তরল পদার্থ দ্বারা জীবন রক্ষা! করিতে 
লাগিলেন। এই বেদন! ক্রমে গগুমালায় পরিণত হইল। ইহাদের যধ্যে 
একটী বিচি স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত হইয়! পাকিয়া উঠিল এবং গলনালিতে ফাটিয়। 
উহা। হইতে পৃ'জ নির্গত হইতে লাগিল। চিকিৎসার নিমিত্ত প্রথমে ডাক্তার 
রাখালদাস ঘোষ কিয়দ্দিবস যাতায়াত করিয়াছিলেন! তিনি অরুতকার্যয 
হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘকাল চিকি- 
ৎস! করিয়া বিশেষরূপে উপকার করিতে প্রিলেন মা। রোগের বৃদ্ধি এবং 
তাহার শারীরিক দৌর্বলা হওয়ায় তক্তেরা বড়ই চিস্তিত হইলেন। তাহার 
শরীর হুর্বল হইতেছিল, তথাপি কীর্তন কর! অথবা উপদেশাদি দেওয়া এক- 
দিনও বন্ধ করেন নাই । যে দিন অতিশয় মাতামাতি হইত, সেইদিন রোগের 
যন্ত্রণাও অত্যন্ত রদ্ধি হইত, তজ্জন্য অশেষ প্রকার ক্লেশ পাইতেন। কিন্তু 
পরক্ষণেই তাহ। ভুলিয়া গিয়া? পূর্বের স্তায় আনন্দ করিতেন । 
যত দিন যাইতে লাগিল, ব্যাঁধিও ক্রমশঃ রৃদ্ধি পাইয়া,তীহার শরীর একে- 
বারে যারপরনাই অসুস্থ হইয়। আসিল । সময়ে সময়ে এত অধিক পরিমাণে 
শোণিতআব হইত যে, পর দিবস অতি ক্রেশে শব্যাত্যাগ করিতেন । কিছুতেই 
ব্যাধির উপশম ন1 হওয়ায় আমর৷ কালীপদ, গিরিশ ও দেবেন্রের সহিত 
পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, একজন বভদরশাঁ ইংরাজ-ডাক্তারের দ্বারা 
ব্যাধি নিরূপণ করা কর্তব্য। এইস্থিঘু করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আমরা 
দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া দেখিলাম যে, পরমহংসদেব অতি বিষন্নভাবে 
একাকী বসিয়। আছেন। সেদিনকার ন্যায় অমন হৃদয়বিদারক ভাব ইতি- 
পূর্ব কখনও দেখা যায় নাই। আমরা আনন্দময়ের বিরস বদন দেখিয়া চতু- 
দিক শূন্য বোধ করিলাম | কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব. ভাবিয়। অস্থির হইলাম । 
চলিত সামাজিক কথা, “কেমন আছেন,” তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিতে 
পারিলাম না। কিন্ত তিনি আপনি কহিলেন, গতকল্য প্রায় এক পোয়া রক্ত 
উঠিয়াছিল। সে সময়টী শ্রাবণ মাসের শেষ, সর্বদাই বৃষ্টি হইতেছিল এবং 
৯৮ 
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গঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়ায় বাগানের উপরেও জল উঠিয়াছিল। তাহার একে গল- 
নালীর পীড়া, তাহাতে অমন বধা, একতলা আর্ত স্থান, তাহার পক্ষে নিতান্ত 
অস্বাস্থ্যকর জ্ঞান করিয়। আমর! নিতান্ত কাতর হইয়! বলিলাম, “যগ্ভপি অন্থু- 
মতি করেন, তাহা হইলে একটী কথা৷ বলি।” তিনি মস্তক নাড়িয়া আদেশ 
করিলেন। আমর। কহিলাম গলে, “দিন কতক কলিকাতায় যাইয়া যদ্যপি অব- 
স্থিতি করেন,তাহা হইলে ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা আপনার চিকিৎসা করান যায়। 
এরূপ প্রকারে আর সময় নষ্ট করা উচিত হইতেছে ন| বলিয়া বোধ হইতেছে, 
হায়! কি অশুতক্ষণেই সেই কথা আমাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল । 
আমর যদি তাহা ন৷ বলিতাম, হয় ত তাহার দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করা হইত 
না। আমরা অগ্র পশ্চাৎ না বুঝিয়া মনের আবেগে একটা কথা বাহির করিয়। 
পরিণামে এত যন্ত্রণা, এত মন্খ্াঘাত পাইতেছি এবং ন্ত্রণ। পাইয়াও তাহার 
বিরাম হইতেছে না। ,অথবাকি বলিতে কি বলিয়াছি+ ইহা তাহার ইচ্ছা। 
তাহার ইচ্ছা ব্যতীত তাহার আসন পরিবর্তন করা কি একজন ভৃত্যের কর্ম £ 
কখন নহে। এ প্রস্তাবে তিনি মহা আনন্দিত হইয়। বাগবাজার এবং গঙ্গার 
সন্নিহিত একটা বাড়ী ভাড়া লইবার জন্য আঁ্ঞা দ্রিলেন এবং তাহার ভ্রাতপ্পুসর 
বামলালকে ডাকাইয়া তখন পঞ্জিক। দেখিতে বলিলেন। শনিবার বেলা 
তিনটার পর দিন স্থির হইল। সেদিন বৃহস্পতিবার, সুতরাং মধ্যে একটী 
দিন রহিল। আমরা তৎক্ষণাৎ তথ! হইতে কলিকাতাভিমুখে প্রভ্যাগমন 
করিয়া বাগবাজারের রাজার ঘাটের পুর্ব গলির ভিতরে একটী নূতন দ্বিতল 
বাড়ী ভাড়া লইলাম। পরমহংসদ্দেব শনিবার প্রাতঃকালেই কলিকাতায় 
আসিয়। পৌছিলেন। তিনি ভাড়াটয়! বাড়ীতে গমন পুর্ধক কহিয়াছিলেন, 
“আমাকে কি এরা গঙ্গাধাত্রা করিয়াছে? এ বাটাতে আমি থাকিতে পারি 
না” কি কারণে তিনি যে এ কথা বল্রিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না । 
তিনি তখনই বলরাম বাবুর বাটাতে আঁসিয়! অবস্থিতি করিলেন । 
পরমহংসদেব কলিকাতায় আসিয়াছেন, এই কথা প্রচার হইয়া গেল। 
তাহাতে লোকের সমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বলরাম বাবুর বাঁটী 
যেন উৎসবক্ষেত্র হইয়। দীড়াইল। এখানে আসিয়া তিনি ইংরাজ ডাক্তার 
দেখাইতে আপত্তি করিলেন; সুতরাং প্রতাপ বাবুই ওষধ বিধান করিতে 
লাগিলেন। পরমহংসদেবের শরীর বালকের অপেক্ষাও হুর্বল ছিল, তক্লিমিতত 
হোমিওপ্যাথিক একটী দান! সেবন করিলেও তাহার শরীর বিকৃত হইয়া 
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যাইত। প্রতাপ বাবুকে বিশেষ সাবধানে ওমধ ব্যবস্থা করিতে হুইত। 
বলরাম বাবুর বাটাতে এক পক্ষের অধিক বাস করিবার সুবিধা হইল 
না। তিনি তন্নিবন্ধন শ্তামপুকুরের শিবু ভট্টাচার্যের বাটিতে আসন পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন। এই স্থানে আসিয়া রোগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল। প্রতাপ বাবুর 
অনুরোধে, ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকার মহাঁশয়কে আনয়ন করিবার জন্য 
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে প্রেরণ করা হয় । ডাক্তার সরকার পরমহংসদ্দেবকে 
মধুর বাবুর সময় হইতে জানিতেন এবং এই ব্যাধির চিকিৎসার জন্ঠ একদা 
তাহার শখারিটে।লার বাটীতে পরমহংসদেবকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। 
ডাক্তার সরকারকে প্রতাপ বাবু পরামর্শের জন্য আনাইয়াছেন, এই ভাবেই 
ডাকা হয় এবং তাহার ষোল টাক] দর্শনীও সংস্থান করিয়া রাখা হইয়াছিল। 
পরমহংসদেবকে দেখিয়া ডাক্তার সরকার কহিলেন, “তুমি যে এখানে 1” 
চিকিৎসার জন্য এরা এখানে আনিয়াছে বলিম্বা,পরমহংসদেব উতর করিলেন। 
ডাক্তার সরকার পূর্বেই তাহাকে দেখিয়াছিলেন। এবারেও অতি যত্ন সহকারে 
লক্ষণার্দি দ্বারা রোগ নিরূপণ করিয়া ওষধের ব্যবস্থ! করিয়া! উপর হইতে নীচে 
নামিয়া আসিলেন। তাহাকে সেই সময় দর্শনীর টাক। দেওয়। হইল। তিনি 
টাক! না লইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বাটী কাহার ?” মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, 
“পরমহংসদেবের ভক্তেরা তাড়া লইয়াছে।” ডাক্তার সরকার তক্তের কথা 
শুনিয়।৷ আশ্্ধ্য হইলেন এবং বলিলেন, “তর আবার তক্ত কি?” ডাক্তার 
সরকার তখনও পর্য্স্ত জানিতেন যে, ইনি মথুর বাবুর পরমহংস অর্থাৎ বড়- 
লোকের নানাপ্রকার সখের জিনিস থাকে, মথ,র বাবুর পরমহংসও সেই ভাবে 
বল! হইয়াছিল! কিন্তু অগ্য তিনি নূতন কথ শুনিলেন। মথুর বাবুর পরমহংস 
আর ঞ্জক্ষণে এক স্থানে সীমাবদ্ধ নহেন। অতঃপর তিনি অতিশয় কৌতুহলা- 
ক্রান্ত হইয়া তক্তদিগের নাম জিজ্ঞাসাঁঁকরিলেন। গুপ্ত মহাশয়ও তাহ! ব্যক্ত 
করিলেন। ডাক্তার সরকারের পূর্ধ সংস্কার দূরীভূত হইয়। আরও উৎসাহরদ্ধি 
হইয়া গেল। তিনি যদিও একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী ব্যক্কি বটেন, কিন্তু হিন্দু 
শান্ত্রাদি ও দেবদেবী এবং সাধু মহাত্মািগের অদ্ভুত শক্তি আদৌ বিশ্বাস 
করিতেন ন! এবং বোধ হয় আজও করেন নাঁ। বর্তমান শতাব্দীর যে প্রকার 
পরিমার্জিত ধর্দ্দতাব অর্থাৎ জীবের হিতসাধন করা, তাহ ডাক্তার সরকারের 
ধারণা ছিল এবং আছে । সে যাহা হউক, তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি 
ব্যক্তিদিগের নাম শুনিয়। বাস্তবিক আশ্চর্যযা্সিত হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব 


১৪০ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত | 


কর্তৃক গিরিশ প্রভৃতির পরিবর্তন হইয়াছে শুনিয়া, যারপরনাই বিমোহিত 
হইয়৷ কহিলেন, “ইহা অপেক্ষা হিতসাধন আর কি হইতে পারে? একটী 
ব্যক্তিকে কুপথ হইতে স্পথে আনিতে পারিলে, একজনের দায়িত্ব দুর হইতে 
পারে। পরমহংসদ্দেব সাধারণের হিতাকাঙ্খী ব্যক্তি। অতএব আমি টাকা 
লইব ন1।” মহেন্দ্র বাবু বিশেষ অন্থুরোধ করিয়া বলিলেন, “পরমহংসদেবের 
ভক্তের! ধনী না হইলেও কেহ অক্ষম নহেন। তাহারা অর্থবায় করিবার 
জন্যই তাহাকে কলিকাতায় আনিয়াছেন। আপনি সে জন্য কিছু মনে না 
করিয়! টাকা গ্রহণ করুন।” ডাক্তার সরকার হাসিয়া কহিলেন, "আমাকে 
সেই পাঁচজনের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লউন। আমি বিশেষ যন্র পূর্বক 
চিকিৎসা করিব। যতবার প্রয়োজন হইবে, আমি আপনি আসিব । আপনার! 
মনে করিবেন না যে, আপনাদের সন্তষ্ট করিতে আসিব, আমার নিজের 
প্রয়োজন আছে, জানিব্নে।” পরদিন ডাক্তার সরকার সন্ধ্যার সময় আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন। সেদিন তথায় লোকারণ্য হইয়াছিল এবং গিরিশ বাবু 
প্রভৃতি যাবতীয় তক্তগণও উপস্থিত ছিলেন । ডাক্তার সরকারের সহিত গিরিশ 
বাবুর পরিচয় হইল এবং নানাবিধ বিচারাদি হইতে লাগিল। গিরিশ বাবু 
এবং অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত আলাপ করিয়া ডাক্তার সরকার যথেষ্ট 
আনন্দিত.হইয়াছিলেন। সেদিন ডাক্তার সরকার প্রায় ই তিন ঘণ্টা তথায় 
বমিয়াছিলেন। 

ডাক্তার সরকার প্রত্যহ ছুই প্রহবের পর পরমহংসদেবকে দেখিতে আসি- 
তেন। ব্যাধি সম্বন্ধে কথা কহিয়! ধর্মীলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং গিরিশ 
বাবুর সহিত নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া কোন দিন সন্ধ্যার পর চলিয়। যাই- 
তেন। এই বিচারের মারাংশ এই স্থানে প্রদত্ত হইতেছে। 

_ ডাক্তার সরকারের মত এই যে, মনুষ্য গুরু হইতে পারে না; কেহ কাহার 
চরণ ধূলি লইতে পারে ন1; ভাব, সমাধি, মন্তিফের বিকার ; সাকার রূপাদি বা 
অবতার কখন হইতে পারে না এবং ঈশ্বর অসীম, তিনি কাচ সীমাবিশিষ্ট 
নহেন। ইত্যাকার গুরুতর" বিষয়গুলি লইয়া বিচার হইয়াছিল । যেদিন এই 
সকল কথা হইল;তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সকলেই 
উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে ভাবের কথা৷ উঠিল। তাব অর্থে ঈশ্বরের 
নামে যে অচৈতন্াবস্থা৷ উপস্থিত হয়, আবার সেই নামে যাহা বিদুরিত হইয়া 
থাকে। ডাক্তার সরকার এপ্রকার ভাব কথন দেখেন নাই। বলিতে বলিতে 


পরমহুংসদেবের জীবনরৃতান্ত। ১৪১ 


একজন অচৈতন্ত হইলেন। ডাক্তার সরকার তাহাকে নাড়িয়। চিয়া 
দেখিতেছেন, এমন সময় আর একটী তক্ত ঢলিয়া পড়িলেন। তাহাকে 
দেখিতেছেন, তৃতীয় বাক্তির তাব হইল। এইরূপে এক সময়ে কয়েকটা 
ব্যক্তি ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ভাক্তার সরকার বিষুগ্ধ হইয়া কোন 
কারণ নিদ্দেশ করিতে পারিলেন না। প্রর্থরিক শক্তির বৃত্তান্ত নৈসর্গিক 
তন্ধে যগ্ঘপি পাওয়! যাইত, তাহা হইলে ভাবনা কি থাকিত? যাহা 
হউক, ডাক্তার সরকার বোধ হয় সে ঘটনার কিছুই বুঝিতে পারেন 
নাই। 

চরণধুলি গ্রহণ করা সন্বন্ধে গিরিশ বাবুর সহিত তাহার নানাবিধ তক 
বিতর্ক হইয়াছিল। সে তর্কে ডাক্তার সরকার এতদূর উৎসাহিত হইয়াছিলেন 
যে, তিনি পরমহংসদেবের চরণধুলি লইতে বাধা হইয়াছিলেন। পরমহংস- 
দেবের প্রতি ডাক্তার সরকারের দিন দিন শ্রদ্ধ। ও তক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল 
এবং একদিন বলিয়/ছিলেন যে, “এতদিনের পর আমি হৃদয়গ্রাহী বন্ধু পাই- 
য়াছি।” আর একটা তক্তের সহিত ডাক্তার সরকারের অনন্ত এবং খণ্ড সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ বিচার হইয়াছিল। তক্ত কহিয়াছিলেন, “পৃথিবীতে কোন্‌ বস্ত খ্ 
ব৷ সীমাবিশিষ্ট এবং কোন্‌ বস্ত অথও বা অসীম, তাহা স্থির করা যায় না। 
একটা বালুক। কণা-_স্থুল দৃষ্টিতে খণ্ড পদার্থ বলা যায় বটে; কিন্ত প্রকৃত পক্ষে 
এই অবস্থাটী উহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। ভূবাযুর গুরুত্ব এবং উত্তাপের 
 তারতয্যে পদার্ধের৷ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ, বালুকাকণা যাহা 
আমাদের দৃষ্টিতে খণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছে, উহা অনুবীক্ষণে প্রকাণ্ড 
দেখাইবে। বালুকাকণা একটী পদার্থ নহে, উহা দ্বিবিধ পদার্থের সংযোগে 
উৎপন্ন হইয়াছে । এইরূপ পদার্থদিগের পরমাণুরাই সংযোগ ক্রিয়া সম্পাদন 
করিয়া থাকে । পরমাণু কথাটাও আনুমানিক এবং অবস্থার কথা। বস্ততঃ, 
পরমাণুর আয়তন কি, কেহ বলিতে পারেন ন৷ এবং বলিবারও অধিকার 
নাই। যগ্ভপি পরমাণুর স্থির না হয়, তাহা হইলে তাহার সমষ্টি লইয়া 
বাকৃবিতগড করা কর্তব্য নহে! ফলে, সকল বন্তই অসীম বলিতে হইবে ।» 
ডাক্তার সরকার কোন উত্তর দেন নাই। 

একদিন পরমহংসদেব ডাক্তার সরকারের পুক্রটীকে দেখিতে চাহিয়া- 
ছিলেন । ডাক্তার সরকার পরদিন তাহাকে সমতিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন। 
পু্রটী যাইবামাত্র পরমহংসদেব তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র গৃহমধ্যে প্রবেশ 
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করিয়া, কহিয়াছিলেন, “বাবা! আমি তোমার জন্য এখানে আসিয়াছি।” 
এই বলিয়। তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। 

শ্তামপুকুবে অবস্থানকালীন ভাক্তার সরকার ব্যতীত অন্তান্ত কয়েকজন 
ডাক্তার এবং কয়েকটী কবিরাজ ভ্লাহাকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও 
দ্বারা রোগের উপশম হইল না। কখন দশ দিন তাল থাকিতেন এবং 
কখন রোগ এত অধিক বাড়িয়। উঠিত ষে, তাহার দেহের সুস্থতা বিষয়ে আর 
কোন আশী। ভরসা থাকিত না। এই স্থানে তাহার সেবা করিবার নিমিত্ত 
কয়েকটী ভক্ত এবং একটী ব্রাঙ্মণ কন্যা আসিয়৷ জুটিয়াছিলেন। এই 
সত্ীলোকটী তক্তিমতী বটে, কিন্তু তীহার কিঞ্চিং তমোগুণাঁধিক্য- 
বশতঃ সেবাকার্য্যে বিশেষ ত্রটি হইতে আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীযাতাঠাকুরাণী 
এ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। আমরা৷ পরমহংসদেবের চরণ ধারণ পূর্বক 
তাহাকে সন্মর্ত করিয়' মাতাঠাকুরাণীকে শ্তামপুকুরের বাটীতে আনয়ন 
করিয়াছিলাম। 

পরুমহংসদেব সর্বদাই ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। ভক্তের! তাহাকে 
কথ। কহিতে নিষের্ধ করিতেন, কিন্ত তিনি তাহা শুনিতেন না। এই স্থানে 
তক্ত ব্যতীত বিস্তর ভদ্রলোকের সমাগম হইত । 

এইরূপে শ্তামপুকুরের বাটীতে তিন মাস অতিবাহিত করেন। চিকিৎ- 
সায় উপকার হউক, আর নাই হউক, প্রচারকার্ধ্যই বিশিষ্টরূপে হইত । 
দিবারাত্র নৃত্য, গীত, ঈশ্বরালোচনায় কাটিয়া যাইত। এই স্থানে 
প্রত্যহই অদ্ভুত ঘটন। দেখ যাইত, সে সকল লিপিবদ্ধ করিতে যাইলে, এক- 
জনের জীবনে সংকুলান হইতে পারে না! অন্ঠান্ত ঘটনার মধ্যে কালীপুজার 
দিনের ব্যাপার এই স্থানে বর্ণিত হইতেছে। 

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে তিনি গুপ্ততাবে কহিয়াছিলেন যে, «“কালী- 
পুজার দিনটী বিশেষ দ্িন। সেদিনে মাতার পুজা হওয়া উচিত।” গুপ্ত 
মহাশয় কালীপদ ঘোষের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন। কালীপদ গিরিশ 
বাবুর দলস্থ একজন ব্যক্তি, পরমহংসদেব কর্তৃক পরিবস্তিত হইয়াছিলেন। 
কালীপদ তদবধি একজন প্রধান ভক্ত মধ্যে পরিগণিত। পরমহংসদেবের 
প্রতি তীহার তক্তি অনুকরণীয় । তিনি পরমহংসদেবের তব্বাবধায়ক ছিলেন । 
কালীপদ এই কথা শুমিয়া কালীপুজার রীতিমত আয়োজন করিয়৷ দিলেন। 
দ্রীপমালায় বাটি আলোকিত করিলেন এবং সন্ধ্যার পর ধুপ, দীপ;ফুল, বিন্বপত্র, 
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গঙ্গাজল এবং সুজি, লুচি ও মিষ্টান্নাদি পরমহংসদেবের সম্মুখে সাজাইয়া 
দিলেন। চতুর্দিকে লোকারণ্য । পরমহংসদেবের ছুই পার্শে ছুইটী মোমের 
বাতি জালাইয়] দেওয়। হইল; সকলের সংস্কার ছিল যে, পরমহংসদেব নিজে 
পূজা করিবেন, কিন্তু কোন প্রতিমা আনয়ন করা হয় নাই। কিছুকাল স্থির 
ভাবে সকলে উপবেশন করিয়৷ রহিল। অতঃপর কোন তক্তের মনে উদয় 
হইল যে, "উনি পুজা করিবেন কি, আমরা ওকে পুজা করিব ?” এই ভাবিয়া 
তিনি গিরিশ বাবুকে সে কথা বলিলেন। গিরিশ একেবারে উৎসাহিত হইয়৷ 
বলিলেন, “বলেন কি? আমাদের পুজা গ্রহণ করিবেন বলিয়া অপেক্ষা 
করিতেছেন ?” তিনি “জয় রামকৃষ” বলিয়। পুষ্পাদি গ্রহণ পূর্বক পরমহংস- 
দেবের পাদ্পন্মে অর্পণ করিলেন। পরমহংসদেব আনন্দময়ীর ভাবে সমাধিস্থ 
হইয়া যাইলেন । তাহার সেই নব ভাবে সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। 
“জয় রামকুষ্$” ধ্বনিতে দিক্সমূহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নৃত্যের 
ঘটায় সেই বাটার ছাদ অসহা বোধ করিয়া থাম থাম শব্দে আত্মদুঃখ প্রকাশ 
করিতে লাগিল। এই সময়ে একটী ভক্ত পরমহংসদেবের তাবাবসান হইতে 
দেখিয়। সজির পাত্রটী সম্মুখে উত্তোলন করিয়া ধরিলেন। পরমহংসদেব তাহ। 
ভক্ষণ করিলেন। তদনস্তর সকল একার মিষ্টান্ন ও তান্দুলাদি তক্ষণ করিয়। 
ভক্তদিগকে অপার আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন । এই মহাপ্রসাদ লইয়। যে 
সেদিনকি আনন্দোৎসব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অধিকার- 
বহি্ভূীত। সেবকমণগুলীর দ্বার এই উৎসবটী অগ্যাপি কীকুড়গাছীর 
সমাধিমন্দিরে যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

ক্রমে ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। অন্নের মণ্ডও গলাধঃকরণ হওয়া দুষ্কর 
হইতে লাগিল। স্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইল এব শরীর জীর্ণ শীর্ণ 
হইয়! পড়িল । কোন চিকিৎসাই ফন্ুদায়িনী হইল না1। ডাক্তার সরকারের 
পরামর্শে কলিকাতার বাহিরে বায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত চেষ্টা হইতে লাগিল। 
পরমহংসদেবের শারীরিক অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়। পড়িয়াছিল, উঠিয়া এক 
পদ চলিবার শক্তি ছিল ন৷ এবং উঠিলে ক্ষতস্থানে বেদন] উপস্থিত হইত । কিন্তু 
স্থান পরিবর্তন করা অনিবার্ষ্য হইয়াছিল। ব।টাওয়ালারাও সেই সময় বাটা 
ছাড়িয়া দিবার জন্ত বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু করা যায় কি? 
কোন্‌ বাঁটীতে যাইবে, জিজ্ঞাসা করিলেও বলিবেন না। পরমহংসদেবের 
অভিমত হইবে, এমন বাটী কোথায়, তাহ! কেহ জানে না। এইরূপ 
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নানাবিধ ভাবিয় তাহার জনৈক সেবক ক্ৃতাগ্জলিপুটে কহিলেন, “প্রভু! 
কোন্‌ দিকে বাটা অনুসন্ধান করা যাইবে ।” পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া 
কহিলেন, “আমি কি জানি?” সেবক সে সময়ে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া মনে 
মনে বলিতে লাগিলেন, “প্রভু! আমাদের সহিত এখন আপনার এই ভাব! 
বলে দিন কোন্‌ দিকে যাইব। অনর্থক ঘুরাইয়া মারিবেন না।” সেবক 
প্রকান্ঠে বলিলেন, “কাশীপুর বরাহনগর অঞ্চলে অন্বেষণ করিব 1” তিনি 
ইঙ্গিতে আন্ঞা দিলেন । আজ্ঞা পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই সেবক 
তথায় যাত্রা করিলেন এবং মহিম চক্রবর্তী নামক তাহার জনৈক ভক্তের 
নিকট যাইয়। জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটি স্থুরৃহৎ উদ্যানের অস্সন্ধান বলিয়া 
দিলেন। পরে উগ্যানস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৮* টাক মাসিক ভাড়া 
ধার্য্য হইয়া তিন মাসের জন্য এ উষ্যানটি আবদ্ধ করা হইল। যে দ্দিবস 
বাড়ী ভাড়। হইল, সেই, দিবসই, পরমহংসদ্দেব তথায় গমন করিয়াছিলেন । 
স্থান পরিবর্তন করায় তাহার স্বাস্থা সম্মন্ধে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। গলার 
ক্ষত আরোগ্যপ্রায় হইয়াবিশেষ বল পাইয়াছিলেন। তিনি উপর হইতে 
নামিয়! উদ্যানে ভ্রমণ করিয়! বেড়াইতেন। ডাক্তার সরকার একদিন তাহাকে 
দেখিতে গিয়! বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং উদ্যানের চারিদিক ভ্রমণ 
কৰিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কি দুরদ্ৃষ্ট! পীড়া পুনরায় প্রবলবেগে 
আক্রমণ করিল। এবার বনহুবাজারনিবাসী রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় চিকিৎসা 
আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রমাগত তিন চারি মাস ওষধ প্রয়োগ করিয়া 
কোন ফল দর্শাইতে পারিলেন না। রাজেন্দ্র বাবু নিরস্ত হইলে বৃদ্ধ নবীন 
পালকে আহ্বান ধন্ব। হইল । নবীন পালের ওষধ ক্রমা্থয়ে কিছুদিন চলিয়া- 
ছিল । মধ্যে মধ্যে অন্যান্য ভাক্তাবেরাও আসিয়। দেখিতেন। যখন দেখা 
গেল যে, কাহার দ্বারা কোন প্রকার উ্গকার হইতেছে না, তখন পরমহংস- 
দ্রেবের সম্মতিক্রমে কলিকাঁত। মেডিকেল কলেজের সর্বপ্রধান ডাক্তার কোটস্‌ 
সাহেবকে একবার দেখান হয়। তিনি তাহার অবস্থা দেখিয়া! চিকিৎসাতীত 
বলিয়া ব্যক্ত করেন? 

যদ্দিও এতগুলি ইংরাজী চিকিৎসক এবং কবিরাজ মহাশয়ের! তাহাকে 
দেখিলেন, কিন্ত রোগটী কি, তাহ! প্রকৃতপক্ষে কেহ স্থির করিতে পারিলেন 
না। কেহ কণ্ঠরোগ বলিলেন, কেহ গগুমালা এবং কেহ ক্যান্সার বলিয়। 
সাব্যস্থ করিলেন। মধ্যে মধো এ অন্তক্ষত শুফ হইয়! স্ফোটকাকার ধারণ 
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কটিরত, তাহাতে তিনি অতান্ত ক্লেশ বোধ করিতেন। এমন কি কখন কখন 
এই ক্ফোটক এত বিস্তীর্ণ হইত যে, তন্দারা শ্বাসক্লেশ উপস্থিত 'হইত। 
যতদ্দিন উহা বিদীর্ণ হইয়া না যাইত, ততদিন আর কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে 
পারিতেন না। সে সময়ে আহার বন্ধ হইয়া যাইত। একপোয়৷ ছুপ্ধ সেবন 
করাইলে এক ছটাক উদবস্থ হইত এবং অবশিষ্টাংশ বাহির হইয়। পড়িত। 
এমন স্ত্রবৎ লাল নির্গত হইত যে, সে সময় কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে 
*পারিতেন না। কিয়দ্দিন পরে এই স্ফোটক বহির্দিকে ফাটিয়া পৃ'জ 
_বহির্গত হইত। তাহাতে সাময়িক কিঞ্চিৎ সুস্থতা বোধ করিতেন বটে, 
কিন্তু রোগের বিক্রম কিছুই কমিত না। এই নিদারুণ রোগের যন্ত্রণ৷ 
তিনি হাস্তাননে সহ্হ করিতেন। একদিন বিমর্ম অথবা চিদ্তিত হন নাই। 
যখনই যে গিয়ছে, তাহারই সহিত ত্রশ্বরিক বাক্যালাপ করিয়াছেন। লোকে 
ব্যাধির বিভীষিকা দেখাইলে, তিনি হাসিয়া উঠিক্েন এবং ধবলিতেন, “দেহ 
জানে, দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।” কোন কোন ব্যক্তির নিকট 
তিনি রোগের কথা কহিয়া চিন্তাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহ। তাহার 
মনোগত ভাব ছিল না। 

শশধর তকটডামণি পরমহংসদেবকে কতবার অনুরোধ করিয়াছিলেন 
যে, সমাধির সময় ক্ষতস্থানে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ উহা আরোগ্য 
হইয়া যাইবে। পরমহংসদেব সে কথ অগ্রাহা করিয়া বলিয়া 
ছিলেন, “সমাধি করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে হইবে? এ অতি রহস্যের 
কথা।।” 

পরমহংসদেব যৎকালে দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তিনি একদিন কহিয়াছিলেন 
যে, “আমি যখন যাইব, সেই সময়ে প্রেষভাগড ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া 
যাঁইব।”* এই কথা অ।মাদের শ্রবণু করা ছিল। ১৮৮৬ সালের ১ল] জান্ু- 
যারি তারিখ উপস্থিত হইল। সে সময়ে তিনি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ 
সুস্থ ছিলেন। ছুটীর দিন বলিয়া সে দিন & উদ্যানে অনেক লেকের আগমন 
হইয়াছিল । 

পূর্ধ্ব সপ্তাহে তাহার কোন সেবক হরিশ মুস্তফীর পরিত্রাণের জন্য 
পরমহংসদেবের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে দিবসু তিনি কোন 
উত্তর দ্রেন নাই । ১লা জানুয়ারির দ্বিন হরিশ বাবু পরমহংসদেবের 
নিকটে গমন করিবামাত্র তাহাকে কৃতার্থ করেন। হরিশ আনন্দে উন্মন্তের 
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ন্যায় অগ্রপূর্ণ লোচনে নিয়ে আসিয়া উপরোক্ত সেবককে কহিলেন, “তাঁই 
রে! আমার আনন্দ যেধরেনা! একি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটন! 
একদিনও দেখি নাই।” সেবকের চক্ষেও জল আসিল। তিনি কহিলেন, 
“ভাই, প্রভুর অপুর্র্ব মহিম! 1” 

সকল তক্তগণ একত্রে বসিয়া আছেন.এমন সময়ে পরমহংসদ্দেব দেবেন্দ্রকে 
ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দেবেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, “পরমহংসদেব 
জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম যে আমায় অবতার বলে, এ কথাটা তোমরা স্থির" 
কর দেখি? কেশবকে তাহার শিষ্যের। অবতার বলিত।” তিনি কেনযে 
এ কথ জিজ্ঞাস করিলেন, তাহার কারণ কে বলিতে পারে? সেক্ষেত্রে 
কেহ তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। অপরাহ্নকালে ভক্তের! বাগানে 
বেড়ীইতেছেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, পরমহংসদেব সেইদিকে 
আসিতেছেন। তক্তেরা' সকলে আগ্রহের সহিত তাহার আগমন প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন । সেইদিনকার রুপের কথা ম্মরণ হইলে আমর! এখনও 
আশ্চর্য্য হইয়া থাকি | তাহার সর্বশরীর বস্্ারৃত এবং মস্তকে সবুজ বনাতের 
কাণ-ঢাকা টুপি ছিল, কেবল মুখমগ্ডলের জ্যোতিতে দিজ্মগুল আলোকিত হইয়া 
ছিল। মুখের যে অত শোভা হইতে পারে, তাহ! কাহারও জ্ঞান ছিল না। 
সেই রূপ আর একদিন ইতিপূর্বে নবগোপাল ঘোষের বাটাতে সন্ধীর্তনের 
সময় দেখা গিয়াছিল। নিকটে আসিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্বক কহিলেন, 
“আমি আর কি তোমাদের বলিব? আশীব্বাদ করি, তোমাদের সকলের 
চৈতন্য হউক!” এই বলিতে বলিতে তাহার তাবাবেশ হইল। ভক্তের 
পুস্চয়ন পূর্বক, “জয় রামক্কষ্জ 1” বলিয়া তাহার চরণে অঞ্জলি প্রদান 
করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুম্পগুলি উদ্ধে নিক্ষেপ করায়, যেন পুষ্প- 
বৃষ্টির ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সকলেই, আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। পরম- 
হংসদেব কিঞ্চিৎ ভাবাবসান করিয়া অক্ষয়কুমার সেনের বক্ষে হস্তার্পণ করি- 
লেন। তাহার শরীর হইতে যেশ্স প্রেমের বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইল। অক্ষয় 
বাবু বিভোর হইয়ী আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তৎপরে 
নবগোপাল ঘোষ, তাহার পর উপেন্দ্রনাথ মজুমদার, তাহার পর রামলাল 
চট্টোপাধ্যায়, তাহার পর অতুলকষ্চ ঘোষ, তাহার পর গাঙ্গুলী ইত্যাদি 
কয়েক জনের পরিন্রাণ হইলে, হরমোহন মিত্রকে সম্মুখে আনয়ন করা 
হইল। তিনি হরমোহনকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন: “তোমার আজ থাক!” 
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( ইতিপুর্বে হরমোহনের নিমিত্ত আর একবার পরমহংসদেবের নিকট কৃপা 
প্রার্থনা করা হইয়াছিল; কিন্তু সেবারেও তিনি “এখন থাক” বলিয়াছিলেন। ) 
এই বলিয়া তিনি গৃহাতিষুখে প্রত্যাগমন করিলেন। তক্তদিগের সে দিন 
আনন্দের আর অবধি ছিল না, কিন্ত হায়! কে জানিত যে, এই তাহার 
শেষ অতিনয়! কে জানিত যে, আর আমাদের প্রেমদাতা রামক্কঞ্চ প্রেম 
বিতরণ করিবেন না! তখন আমর] ছন্দাংশেও জানিতে পারি নাই, অথবা 
'একথা মনে উদয় হয় নাই যে, এই সেই পূর্বকথিত প্রেমভাও ভঙ্গ করিবার 
দিন আসিল! তখনও আমরা আতাসেও জানিতে পারি নাই যে, পরমহংসদেব 
লীল।-রহস্য পরিসমাপ্ত করিয়া আনিলেন। মনের কত আশা, কত ভরসা, 
কত হবে, কত দেখবো, সে সকল যে এক কথায় সম্পূর্ণ করিয়া দিধেন, 
তাহা কেহ আমরা স্বপ্নেও দেখিতে পাই নাই, কখন কল্পনায়ও ভাবি 
নাই । আমরা আনন্দ করিয়া লইলাম, আমাদের প্বার্থ চরিতার্থ হইল, 
শান্তি আসিয়া সকলকে অধিকার করিল, সে দিনকার রঙ্গ-ভূমির যবনিকা 
পড়িয়। গেল । 

তাহার পর আর তীহাকে সেরূপ অবস্থায় দেখা যায় নাই, রোগের ক্রম 
ক্রমাগত বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। কথিত হইয়াছে যে, আহার কমিয়। গিয়।- 
ছিল; সুতরাং ক্রমশঃ দেহের মাংস বসা শোধিত হইয়া কেবল চন্মাচ্ছাদিত 
অস্থি ক'খানি অবশিষ্ট ছিল মাত্র। এক এক দিনের শোশিত বের কথ। 
মনে হইলে অগ্ভাপি অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। এত শোণিত বহির্গত হইত, কিন্তু 
তথাপি সে সময়ে তিনি কখন বিমর্ষযুক্ত হইতেন না, বরং কত রহস্য 
করিতেন। 

এই সময়ে পুক্বোল্লিখিত সন্াসী তক্তদিগের মধো রাখাল, যোগেন, শণা, 
বাবুরাম, লা, শরৎ এবং গোপাল *প্রভৃতি কয়েক জন সেবাকার্ষ্যে নিযুক্ত 
ছিলেন। সকলেই প্রাণপণে সেবা করিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে কে 
কহিবে? তাহাদের সেবাই ধ্যান, সেবাই জ্ঞান, মন্‌ প্রাণ যেন সেবা- 
তেই নিমগ্ন ছিল। তাহারা সংসার-সুখ একদিকে কাকবিষ্ঠাবৎ জ্ঞান 
করিয়া, অপরদিকে প্রভূর সেবাই সংসারের একমাত্র কর্তব্য মনে করিয়া 
আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু শশীর সেবা তুলনারহিত এবং অন্থকর- 
নীয়। যগ্ঠপি সেবা বলিয়া সংসারে কোন কথা থাকে, তাহা হইলে শণাই 
তাহা জানিত। যদ্পি কাহাকেও সেবাত বলিয়া কহা যায়, তাহ! হইলে 
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শণীকেই সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া কহা৷ যাইবে। যগ্ঘপি অহেতুকী ভক্তি কেহ দেখিতে 
চাহেন, তাহা হইলে তিনি শণীকে তাহার আদর্শ দেখিবেন। শশীর গুণই 
সব, দোষ নাই। তবে মনুষ্য নির্দোষী হইতে পারে না, এইটী প্রবাদ আছে। 
শশীঃ বিন বিচারে, বিনা বাকৃবিতণীয়, স্থার্থপক্ষে দৃষ্টি না রাখিয়া, একমনে 
। পরমহংসদেবের সেবা করিত। ইহাকে যগ্পি দোষ কা! যায়, এইটী তাহার 
দোষ ছিল। হনুমানের দাস্ত তত্তি আমরা শ্রবণ করিয়াছি; শশী দাশ্ 
তক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। অমন তক্তচড়ামণি আমরা পরমহংসদেবের* 
একটী ভক্তকেও দেখি নাই। একথ! আমরা অতিরঞ্জিত করিয়া বলি- 
তেছি না। যে কেহ পরমহংসদেবের নিকট গিয়াছেন, সকলেই একটা স্বার্থের 
সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। কিসে পরিত্রাণ হইব, কিসে সাধন তজন হইবে, কিসে 
যোগমার্গে পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম হইব, এইরূপ একটা না একটা! ভাব 
সকলেরই ছিল। শণীর /স সকল'কিছুই ছিল না। সে আত্ম-নিবেদন করিয়া 
নিষফাম ধর্ম প্রভুসেবা করিতে শিখিয়াছিল; তাহা জীবনে সাধন করিয়া! নিজে 
কৃতার্থ হইয়াছে এবং যে কেহ শশীর এই দাস্ত-তক্তির উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, 
তাহারও সেই ভক্তি লাঁভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শশী! তুই তাই 
ধন্য ! তুই যথার্থ সেবা শিক্ষা করিয়াছিলি! পৃথিবীর সারধর্ম-_-সারাৎসার 
কর্ম__গুরুসেব। ! যদি দেখিবার কিছু থাকে, তাহ শ্রীগুরুর শ্রীপাদপপ্ ! 
যদ্কপি করিবার কিছু থাকে, তাহা প্রীগুরুর শ্রীচরণ বন্দনা, এবং যগ্যপি শ্রবণ 
করিবার কিছু থাকে, তাহ শ্রীগুরুর গুণ-গাথা ! শণা! তুই তা করিয়াছিস্‌! 
প্রান ভরিয়া, আকাজ্ষ। মিঠাইয়! করিয়াছিস্! কখন মনে হয়, তুই বুঝি 
জন্মান্তরে সেবা করিবি বলিয়া পঞ্চ-তপ! করিয়াছিলি, অথবা গল! কাটিয়! 
'শোণিত দান করিয়াছিলি, তাই প্রভু তোর জন্য উৎকট ব্যাধিগরস্থ হইয়া 
সেবা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তোর নিকট' জড়বৎ শয়ন করিয়াছিলেন। তুই 
ভাই মানব দেহ ধারণ করিয়! প্রকৃত কর্তব্য কম্ম বুঝিয়াছিলি, তুই সেই নিমিত্ত 
প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র। তাহার দয়াতে তুই আজ সেবক-মগুলীর শিরোমণি। 
প্রভু যেমন আমাদের গুর--গুরু বলিয়া মনে স্পর্ধা হয়, তেমনি তুই তাহার 
সেবক। পরিচয় দ্রিবার যোগ্য পাত্র, তুই অদ্বিতীয়। 

মাত। ঠাকুত্াণী যদিও নিকটে ছিলেন, কিন্তু সেবার জন্ তাহাকে ব্যস্ত 
হইতে হইত না। শশী সকল দিকে দৃষ্টি রাখিত। অন্ঠান্য সন্ন্যাসীভক্তেরা 
পরম্রুংসদেবের সেবায় আত্ম-বিসর্জন দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের 
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জপ-তপ করিবার বড় বাসনা হইয়াছিল । কখন কৌপীন পরিয়া চিম্টে লইয়া 
গাত্রে ভম্ম মাখিয়া সন্ন্যাসী সাজিতেন, কখন ধূনি জালাইয়া অগ্নির উত্ত/প 
সম্ভোগ করিতেন, কখন উপবাসাদি নিয়ম করিয়া দিন যাপন করিতেন। 
শণীর এ সকল কিছুই ছিল না। 

পরমহংসদেব নাকি কয়েকটী সন্নাসী ভক্তকে তিক্ষা করিতে অনুমতি 
দিয়াছিলেন, তাহারা সেইজন্য মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা করিতে যাইতেন। 
তিনি সন্ন্যাসী তক্তদিগের কথা গুহী তক্তদিগকে বলিতেন না এবং 
গৃহী ভক্তদিগের কথা সন্নযাসীদিগকে বলিতেন না। কিন্তু কখন কখন 
উভয় পক্ষের নিকট উভয় পক্ষের দোষ বলিয়। দিতেন। তাহার! পরস্পর 
পরম্পরকে শাসন করিতেন। এইরূপে এই উভয় শ্রেণীদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ 
বৈরীভাব ছিল। 

এই কাশিপুরের উগ্ভ।নে পরমহংসদেব আটু মাস অল্স্থিতি করিয়াছিলেন 
তথ|কার যাবতীয় বায় গৃহী ভক্তের। সরবরাহ করিতেন । 

পরমহংসদেবের অবস্থা দিন দ্িন পরিবর্তন হইতে লাগিল। যখন আহার 
কমিয়া গেল, যখন উ্থানশক্তি রহিত হইল, যখন একেবারে স্বরতঙ্গ হইয়া 
গেল, তখন অনেকেই হতাশ হইয়। পডিলেন। অনেকেই মনে করিলেন যে, 
আর রক্ষা নাই। চেষ্টার কুটী কিছুই হইল না, ডাক্তারি, কবিরাজি, অবধোত, 
টোটুকা প্রভৃতি সকলেরই সাহাধ্য লওয়। হইয়াছিল, কিন্তু কিছুই হইল ন]। 
কোন কোন ভক্ত সীলোক ভারকনাথের সোমবার করিতেন এবং নারায়ণের 
চরণে তুলসী দিতেন, কোন ভক্ত তারকনাথের চরণামৃত ও বিন্বপত্রা্দ 
আনাইয়। ধারণ করাইলেন এবং কেহ হত্য। দিরাছিলেন, কিন্তু সকলই বিফল 
হইয়া! গেল, স্বৃতরাং সকলের আশা ভরসা অর কিরূপে থাকিতে পারিবে? 
পরমহংসদেবের নিকটে কতবার ভক্তের কাদিয়৷ বলিয়াছিলেন যে, “আপনি 
নিজে না আরোগ্য হইলে, কেহ ব্যাধির শান্তিবিধান করিতে পারিবে ন।” 
তিনি হাপিয়৷ কহিয়াছিলেন, “শরীরটা কাগজের খাঁচা, আর গলায় একটা 
ছিদ্র হইয়াছে, দেখিতে পাই। ইহার জন্য আবার করিব কি?” এইরূপে 
সকল কথ উড়াইয়। দ্রিতেন। ক্রমে শ্রাবণ মাস অতীতপ্রায় হইল। ৩১শে 
শ্রাবণ পূর্ণিমা রবিবার। প্রাতঃকালে তিনি কোন তক্তকে ডারাইয়। পঞ্জিকা 
দেখিতে কহিলেন। ৩১শে শ্রাবণের সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া যেই ১লা৷ ভাদ্র 
মাসটী তাহার কর্ণগোচর হইল, অমনি তাহাকে চুপ করিতে কহিলেন। 
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সেইদিন কেমন একরকম হইয়া উঠিয়াছিলেন। অপরাহ্ের কিঞ্চিৎ পরে 
নবীন পাল ডাক্তার পুনরায় উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদ্দেব কহিলেন, “আজ 
আমার বড় ক্লেশ হইতেছে, ছুইটী পার্থ যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে।” এই বলিয়! 
হস্ত প্রসারণ করিয়। দিলেন। নাড়ী দেখিয়! ডাক্তারের চক্ষু স্থির হইল। পরুম- 
হংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপায় কি?” ডাক্তার কি বলিবেন ভাবিয়া 
অজ্ঞান হইলেন, কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না । পরমহংসদেব 
পুনরায় কহিলেন, “কিছুতেই কিছু হইতেছে না.। রোগ ছুঃসাধ্য হইয়াছে 1” 
ডাক্তার, “তাই ত” বলিয়া অধোবদন হইলেন। পরমহংসদেব দেবেন্্রকে 
সম্তাষণ পূর্বক তুড়ি দিয়া কহিলেন, “এরা এতদিন পরে বলে কি? রোগ 
আরোগ্য হইবে বলিয়। আমায় চিকিৎস। করাইতে আনিষাছে। যদি রোগই 
ন| সারে, তবে বৃথা কেন এফন্ত্রণা ?” তিনি রোগের কথা কিন্বা ডাক্তারের 
কথা আর মুখে আনিলেন না। ,অতঃপর তিনি কহিতে লাগিলেন, “দেখ, « 
আমার হাড়ি হাড়ি ভাল তাত খাইতে ইচ্ছা হইতেছে।” দ্বেবেন্দ্র ছেলে 
ভুলাইবার মত কত কি বলিল, কিন্তু তাকে ভুলাবে কে ? 

সে রাত্রে সুজি ও ছুগ্ধ অপর দিনের অপেক্ষা সহজে গলাধঃকরণ করিতে 
পারিয়াছিলেন এবং সুখে প্রায় রাত্রি ১টা পর্যাস্ত নিদ্রিত ছিলেন। টার পূর্বে 
উঠিয়। বসিলেন এবং স্থজি তক্ষণ করিলেন। সুজি তক্ষণান্তর, ১টা ৬ মিনি- 
টের সময় তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া য/ইলেন। তক্তদিগের প্রাণ পুর্ব্ব হইতে 
কেমন বিকৃত হইয়াছিল । তাহার সমাধিস্থ হওয়ায় সকলেরই আতঙ্গ হইল। 
তাহাদের প্রাণ হু হু করিতে লাগিল এবং যেন সে গৃহ শূন্য বোধ হইল। 

অমন পূর্ণিমার রাব্রি, বিশেষতঃ সেইদিন পাইকপাড়ার কাশিপুরের 
ঠাকুর-বাড়ী হইতে কাঙ্গালী বিদায় হইতেছিল, তজ্ন্ত প্রস্থান দিয় সমস্ত 
রাত্রি লোকজন যাতায়াত করিতেছিল,' কিন্তু তক্তদিগের হতাশ-বিভীষিকা 
আসিতে লাগিল। তাহারা নিশ্চয় মহা-সমাধি বলিয়! জ্ঞান করিলেন। 
সে রাত্রে আকাশে নানাবিধ পরিবর্তন ও চন্দ্রমগুল দেখা গিয়াছিল। এই 
বিষম সমাচার রজনীযোগেই অধিকাংশ স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল এবং সেবকগণ 
সকলেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

এদ্দিকে কাঁল রান্র বিদায় হইল। ১লাভাদ্রের প্রাতঃ সমীরণ, রামকুঝ্ 
মানবলীল। সম্বরণ করিয়াছেন, এই বার্তী ঘরে ঘরে কাণে কাণে প্রদ্দান করিল। 
যে সংবাদ কেহ প্রত্যাশা করেন নাই, যে সংবাদ পাইবার জন্য কেহ প্রস্তুত 
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ছিলেন না, আজ সেই অভাবনীয়, অচিস্তনীয় সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল । 
হায়রে! এত সংবাদ নহে, এ যে বজ্রাঘাত, বজাঘাত অপেক্ষাও কঠিন। 
বজাঘাতে প্রাণ যায়, তাহাতে যন্ত্রণা সহা করিতে হয় না; এর আঘাত 
বদরের স্তায়, কিন্তু প্রাণ বহির্গত না হওয়ায় যন্ত্রণার বিরাম হয় না। যেমন 
তাহার সহিত নিত্য নব নব আনন্দ সন্তোগ হইয়াছিল, এখন তেমনি নব নব 
বিরহ-জ্বালা সমুখিত হইয়! দেহ দাহ করিতে লাগিল। যখনই মনে হয় যে, 
তিনি আর নাই, আর তাহার আদরপূর্ণ অযিয়বৎ কথা শুনিতে পাইব না, 
নিকটে যাইলে আর তিনি তেমন করিয়! বসিতে বলিবেন না. বিষয়সস্তাপে 
উত্তপ্ত হইয়! যাইলে আর তিনি শাস্তি-বারি প্রদান করিবেন না, আর তিনি 
আমাদের লইয়! সংকীর্ভনে মাতিবেন না, আর স্টাহার অপু নৃত্য দেখিতে 
পাইব না, আর তীহার বদন-বিনিঃস্থত হরিনামধ্বনি শুনিতে পাঁইব না, 
তখনই হৃদয়নিহিত দারুণ বহ্ছিজালা আরও (প্রবল প্রতাপে জ্বলিয়া উঠে! 
হায় হায়! আমাদের কি হইল! কেন এমন সর্ধনাশ হইল! আর কাহার 
কাছে যাইব, কোথায় গিয়। প্রাণ গ্াতল কৰিব! এই উনবিংশ শতাব্দীর 
হিল্লোলে পড়িয়া পথহার। হইয়া! ধীহার চরণকপায় স্থির হইতে পারিয়াছিলাম, 
আজ তিনি কোথায়? আম।দের অক্লে ফেলিয়া! কোথায় চলিয়৷ গেলেন? 
কুলবালার1-_-যাহাদের কখন চন্দ্র স্্ধ্য দেখিতে পায় নাই, তাহারা পর্য্স্ত 
কুলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া জন্মের মত সেই রামরুঝ্থযুত্তি দর্শনের 
জন্য রাজপথে আসিয়৷ দাড়াইল! আর ভয় নাই, আর লঙ্গা নাই, এখন 
কুলমানে যেন জলাঞ্লি দিয় রমকৃণ্চ গুণসাগরে লশ্ষ প্রদান করিল। কোন 
সেবিকা, প্রভূকে শেষ দেখা দেখিয়া আসিবার জন্য তাহার স্বামীর অন্বমতি 
চাহিয়াছিলেন। তাহার স্বামী কোন উত্তর করিতে পারেন নাই। কি 
বলিবেন? একদিন যে সহধন্মিণীকে* স্বামী যাহা স্ত্রীকে কদাপি প্রদান 
করিতে সমর্থ হয় না, এমন অমূল্য রত্ন, রত্রের বিনিময়ে যে রহ লাভ হয় না, 
হইবার নহে, তাহাও দিয়াছিলেন, অদ্য তাহাকে কি, দেখাইতে লইয়া 
যাইবেন? এই ভাবিয়া উত্তর দ্রিলেন না। আর যদিই তাহাকে দেখিবার 
সাধ হইয়া থাকে, এ জন্মে ত আর সে রূপ দেখিতে পাইবে না, আজ সেই 
রূপ চিরদিনের জন্য পঞ্ষীকৃত করা হইবে, কিন্তু যাইলেও' ত দেখিতে 
পাইবে না, তক্তেরা তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে, এই তাবিয়। নিরুত্তর 
ছিলেন। যাহার প্রাণ উচাটন হয়, যাহার প্রাণ যে কার্য্যে ধাবিত হয়, 
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মন কি তাহার গতিরোধ করিতে পাবে? সেবিকা শুনিল নাঁসে ষথা- 
সময়ে আপনি যাইয়া উপস্থিত হইল। 
% নেপাল রাজ-প্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এই হ্ৃদয়তেদী সংবাদ প্রাপ্ত 
হইবামাব্র প্রাতঃকালেই তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, 
যদিও তীহার সর্বশরীর কন্টকিত ও কঠিন হইয়াছে এবং চক্ষু স্থির হইয়া 
গিয়াছে, কিন্ত তখনও পর্য্যস্ত তাহার মেরুদণ্ড উষ্ণ রহিয়াছে। তিনি এই 
লক্ষণ দ্বারা মহা-সমাধি বানৃত্যু কহিলেন না। তাহার এই কথা শ্রবণ পূর্বক 
ডাক্তার সরকারকে আহ্বান কর! হইয়াছিল। তিনি আসিয়। ঘৃত্যু স্থির করি- 
স্ক্মে। এক্ষণে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। ভক্তেরা তখন দিশেহারা 
পথিকের ন্যায় দিপ্বিদিক্জ্ঞানবিবর্জিত বাতুলপ্রায়, তাহারা এই তব-জলধির 
মধ্যস্থলে দেহ-তরীর কর্ণধারবিহীন হইয়া শ্রোতের আকর্ষণে ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত 
হইতেছিলেন, তাহাদেন্্ জীবন্‌ মন্পণের একমাত্র সহায়, সম্পত্তি, সম্বল, জ্ঞান, 
বুদ্ধি, বল, গুরু, শাস্্ঃ বন্ধুর অভাব জন্য কিংকর্তব্যবিষুড়প্রায় হইয়াছিলেন, 
তাহাদের হৃদয়ের পূর্ণ শশধর সহসা কালমেঘারত হইয়া সর্বতোভাবে তমসা- 
চ্ছন্ন করিয়াছিল, সুতরাং তাহাদের দ্বারা এ গুরুতর বিষয় মীমাংসা হওয়। 
অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন কি. অনেকে তীহাঁকে কি দেখিব, কেমন করিয়া 
দেখিব ভাবিয়া নিকটেই যাইঙে পারিলেন না। তীহারা এই বিপদকাহিনী 
পাধারণকে বিজ্ঞাপন করিলেন। যেখানে যে কেহ ছিলেন, সকলেই আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন। লোকে লোকারণ্য হইল। তৎকালে কয়েকটী সন্যাসী 
আসিয়াছিলেন, তাহার! পরমহংসদেবের মহা-সমাধি সাব্যস্থ করিয়৷ যান। 
তাহাদের কথাই বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়। স্বীকার কর। হইলেও দীর্ঘকাল পর্য্য্ত 
অপেক্ষা কর! হইয়াছিল । 

পরদিন পাঁচ ঘটিকার সময দ্বিতল: গৃহ হইতে মহা-সমাধিস্থ মহাপুরুষের 
শরীর বাহিরে আনয়ন পূর্বক এক বিস্তীর্ণ পর্য্যক্কোপরে উপবেশন করাইয়! 
আর্দ্র বস্ত্র অঙ্গ পরিফার করিয়া দেওয়া হইল। তদনস্তর গীতান্বর পরিধান 
করাইয়া! শ্বেত চন্দন দ্বার। সর্ব শরীর আবৃত করা হইল। শরীর অসুস্থ ছিল 
বলিয়৷ আজ বর্ধাধিক কাল চন্দন দেওয়া হয় নাই, অদ্য মনের সাধে জন্মের 
মত চন্দন পরান হইল। গলদেশে ফুলের মালা, মস্তকে ফুলের চুড়া, কটিদেশে 
ফুলের বেড়া, চরণে ফুলের নূপুর । প্রভু আমার আজ যেন ফুল শয্যায় শয়ন 
করিয়াছেন! পালঙ্কথানি ফুলের মালায় সুশোভিত করিলে, তক্তমণ্ডুলী 
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সহ ফটোগ্র।ঞ্ক লওয়া হইল । প্রভুর সে দিনের শোতা কত হইয়াছিল, তাহ 
ধিনি: দেখিয়াছেন, তিনি তাহার পক্ষপাতী হইয়াছেন। এমন সময় ভক্তবীর 
সুরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাটী হইতে পুষ্প ও বিবপত্র 
লইয়! গিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি সরোদনে কহিলেন, 
“গুরুদেব ! আজ আপনাকে এই অবস্থায় দেখিতে হইল ! আর বলিব কি? 
সকল আশা ভরসা আপনার সহিত বুঝি শেষ হইল! এ পাপিষ্ঠের এই 
*ৈষ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন” বলিয়া তীহার চরণে পুষ্প বিন্বপত্রাদি প্রদান 
করিলেন । 

বেল ছয়টার পর দৃদঙ্গ করতাল সহকারে হরিনাম সংকীর্ভন পূর্বক 
তাহাকে জাহবীতটে আনা হইল। পথিমধ্যে হাহাকার রবে চতুদ্দিক প্রতি- 
ধ্বনিত হইতেছিল । এই সময় বৃষ্টিধারা পতিত ভওয়ায় অনুমান হইয়াছিল 
যেন, যাহাদের ছুঃখে দুঃখিত হইয়া রামকষ্ণুদেব পার্তিতপাবনরূপে জন্মিয়া- 
ছিলেন, তাহার অকালে দেহতাঁগে সেই অগতিদিগের গতি হইবে না-ভাবিয়া 
স্বর্গের দেবদেবীগণ নয়নধার দ্বারা তাহাদের মনোছ্হখ জানাইতেছিলেন । 

সন্ধ্যার পূর্ববাহ্ছে চিত! প্রন্্ুত হর এবং রামরুঞ্জেন দেহ তছ্পরি সংস্থাপন 
পূর্বক অগ্নি সংস্কার করা হইয়াছিল। ট্ত্রলোক্যনাথ সান্ঠাল সেই ক্ষেত্রে 
তৎকালোপযুক্ত গান করিয়াছিলেন । এক ঘণ্টার মধো চিত সকার্ধ্য সাধন 
করিয়া লইল। যখন চিতানল পূর্ণ প্রভাবে জলিতেছিল, সেই সময় ঠিক 
চিতার উপর পুষ্প বৃষ্টি হইয্াছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে রামরুষ্*মৃদ্ঠি পঞ্ধীক্ূত 
করিয়া তাহার চিতাবশিষ্ট অস্থিপুপ্ত একটী তামের পাত্রে রক্ষা পূর্বক কাশি- 
পুরের ঘাটে অবগাহনাদি কার্ধ্য সমাধা করিবার নিমিত্ত সকল তক্তেরা শৃন্ঠ মনে 
ও শুন্য গুণে সমাগত হইতে লাগিলেন । পাঁথমণ্যে এক অভাবনীয় বিনাট 
উপস্থিত হইল । উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক ভক্তটীর পায়ে কাল-ভুজঙ্গ 
দংশন করিল। সর্পণাঘাতে উপেন বসিয়া পড়িল। তাহার পায়ের উপনি- 
ভাগে বন্ধন দেওয়া! হইল এবং ক্ষত স্থানটি উত্তপ্ত লৌহ শল]ক1 দ্বার! দ্্চ করান 
হইল; প্রভুর মহিমায় উপেনের আর কোন রেশ হয় নাই। সেই ক্ষত স্থানটা 
প্রায় ৪৫ মাস নীলবর্ণ ও স্ফীত হইয়াছিল । 

রামক্ুষ্ণের লীল! ফুরাইল। ধীহাকে লইয়া আমরা গত "কয়েক বৎসর 
হইতে আনন্দ-রঙ্গভূমির অভিনয় করিতেছিলাম, আজ তাহার যবনিক1 পতিত 
হইল। আমাদের ন্যায় পাপীদিগের সহবাস কি পুণাময়ের অধিক দিন ভাল 
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লাগে? যাহাদের সহবাস সহোদরও কামনা করিয়! পরিত্যাগ করে, সে সহু- 
বাস তিনি বলিয়া এত দিন করিতে পারিয়াচিলেন ৷ সুতরাং) আমর] তাহাকে 
কৌশল করিয়া তাড়াইয়া দ্বিলাম। সমুদ্র-মন্থনের হলাহল শিব পান করিয়া 
আপনি নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবও আমাদের পাঁপ-বিষ ধারণ 
করিয়া সেই বিষের অসহ্য জালা আপনি সহ করিলেন। পরে যাহ কিছু 
অবশিষ্ট ছিল, তাহ দ্বার! তাহার দেহ ভম্মীভূত করিয়া নিরস্ত হইলাম। কর্ম 
ভিন্ন কণ্ম্ম সুত্র কাটে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই । কিন্তু এতগুলো জুয়াচোর* 
লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, বিন! সাধনে, বিনা কর্দে, পরিভ্রাণ পাইল কি রূপে? 
তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, তোমাদের সকলের পাপ তার গ্রহণ করিয়া 
আমি অসুস্থতা ভোগ করিতেছি। হায় প্রভু! আমর। না বুঝিয়া পাপের ভার 
দিয়াছি। আমর! যদি জানিতাম ষে, আমাদের জন্য আপনি এত ক্লেশ পাই- 
বেন, তাহা হইলে হয় তণ্মানন্দের সহিত সে ছুঃখ আমরা সহা করিতাম। 
কিন্ত আমরা স্বার্থপর, একথা পূর্বে স্বকর্ণে শুনিয়াও তখন চেতন হয় নাই, 
তখন উহ৷ প্রভুর রহস্য বলিয়াই জ্ঞান ছিল। যে দিন রাত্রে আযাসেটিক 
আযাসিড সেবন করিয়া শোণিত বমন করিয়া আমাদের শ্রীবা ধারণ পূর্বক 
বলিয়াছিলেন, «এত রক্ত বাহির হইতেছে, তথাপি প্রাণ যাইতেছে না কেন?” 
আমরা পাও বর্ধর, স্বচ্ছন্দে কহিয়্াছিলাম, “যাওয়া উচিত ছিল।” এখন 
সে রহস্ত কোথায়? এখন সেই কথ ম্মরণ হইয়। আপনার শিরোদেশে আপনি 
করাঘাত করিতেছি । এখন মনে হইতেছে যে, কি সর্বনাশই করিরাছি! 
কেন তখন গর্দভের ন্যায় অমন বুদ্ধি হইয়াছিল। আরে পামর মন! তোর 
কথা শুনে এমন বিষাদের দ্রিনও হাসি পায় । তুই গর্দত ব্যতীত মনুষ্য ছিলি 
কবে? প্রভুর চরণধূলিম্পর্শে সথযপদবাচ্য হইতে পারিয়াছিস্, এখন কি সে 
কথা মনে নাই? 

বামকুঞ্চ বিসর্জন দিয়া কেহ পুতনীরে অবগাহন করিলেন এবং কেহ আপ- 
নাকে পবিত্র ছ্ঞানে কাপুরের উদ্যানে অস্থিপূর্ণ পাত্রটী রাখিয়া স্ব স্ব গৃহে 
প্রস্থান করিলেন । 

অস্থিপুঞ্জ সপ্তাহ কাল কাশীপুরের উদ্যানে রহিল। প্রত্যহ রীতিমত 
পূজা ও ভোগবাগাদি হইত। জন্মাষ্টমীর দিন অস্থিগুলি কীকুড়গাছির 
যোগোগ্ভানে যথানিয়মে সমাহিত হইয়া তিরোভাব-মহোৎসব কার্য্য মহা 
সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। তদবধি এই স্থানে নিত্য পুজার ব্যবস্থা 
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হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই স্থানে ছুইটী মহোৎসব হইয়া! থাকে। কালী 
পুজার দিন পরমহংসদেব যেরূপে পুজা করাইয়াছিলেন, অবিকল সেইবূপে 
তাহার পুজা করা হয় এবং তিরোভাব উপলক্ষে জন্মাষ্টমীর পূর্ব এক সপ্তাহ 
বিশেষ ভোগরাগ এবং সন্বীর্তনাদি হইয়া শেষ দিনে নগর কীর্তনাদি হইয়। 
তাহার শেষ দিনের আক্তা, "াড়ি হাড়ি ডাল ভাত” ভোগ দেওয়া হয় এবং 
তাহা উপস্থিত, নিমন্ত্রিত এবং অভ্যাগত ব্যক্তিদ্িগকে বিতরণ করা হইয়! 
থাকে । এতত্ব্যতীত শুক্ুপক্ষীয় ফাল্তনী দ্বিতীয়া, বিজয়া, ১লা জানুয়ারী এবং 
বৈশাখী পূর্ণিষা, এই দ্িবসচতুষ্ট় তথায় পর্বদিন বলিয়া পরিগণিত করা 
যায়। 


পরিশিষ্ট। 


পরমহংসদেবের জীবন্বত্তান্তের এক প্রকার সংক্ষেপে আভাস দেওয়া 
হইল। তাহার এক দিনের কাণ্ডকলাপ স্ুচাকুন্ূপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা 
করিলে, এই গ্রন্থ অপেক্ষা সুুরৃহৎ একথানি গ্র্থতেও সম্পূর্ণ ভাবে তাহ! প্রকাশ 
কর] যাইতে পারে কি না, সন্দেহের বিষয়। তাহার ইতিবৃত্ত অতিশয় কঠিন 
পাঠকের অনেকেই তাহ বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি কোথায় পল্লীগ্রামে 
সামান্য দরিদ্র ত্রা্ষণপরিবাৰে জন্মগ্রহণ করিলেন, লেখা পড়া ( যাহ দ্বারা 
মনুষ্যদিগকে উন্নত এবং বহুদর্শী করিয়া থাকে) যে প্রকার শিক্ষা করিয়াছিলেন, 
সে প্রকার পাঙ্ডিত্যে বার্তবিক জ্ঞানী হওয়া যায় না এবং বাসমণির দেবালয়ে 
সাত টাক! বেতনের চাকরী করায় তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । 
কিন্তু এই অবস্থাপন্ন হইয়াও তাহার ভিতরে ভিতবে যে ধর্মভাব ছিল, তাহার 
দ্বার বাল্যকালে তিনি সমাদৃত এবং খুবা৷ ও প্রৌঢাবস্থায় সাধারণের নিকট 
ভক্তিভাজন হইয়াছেন। | 

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বিবিধ বিজ্ঞানশান্ত্রাদি শিক্ষা করিয়] জ্ঞানী 
হওয়াই যে ধন্মোপার্জন এবং জীবন গঠন করিবার একমাত্র উপায় এবং পার- 
লৌকিক পুণাধামে যাইবার রাঁজপথবিশেষ, তাহা! পরমহংসদেবের জীবনী 
পর্যযালোচন। করিয়া বিষম সন্দেহের স্থল হইয়! দাঁড়াইতেছে। যগ্পি এ কথা 
বল! হয় ষে, শুনিয়! শিক্ষ। হইতে পারে এবং ইহাঁও প্রকাশ আছে যে. তিনি 
প্রতোক সাধন ভজন গুরুকরণ দ্বার। কৃতকার্যা হইয়াছিলেন, তখন আশ্চর্য্যের 
বিষয় কি? গুরুকরণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যেক 
ভাঁব আপন! আপনি উপস্থিত হইত এবং তিনি আপনি সমীধ! করিয়া লইতেন; 
গুরু কেবল নিমিত্তমাত্র থাকিতেন। তাল, তাহ! স্বীকার করিলেও, আর 
একটী অপত্তি আসিতেছে । যে সকল সাধন-ভঙ্জনে পৃথিবীর স্থট্টিকাল 
হইতে অদ্যাবধি একজনে নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সিদ্ধ হইতে পারে নাই, তিনি 
কেমন করিয়া তাহাতে তিন দিনে কৃতবার্ধ্য হইয়াছিলেন? একটী ছুইটী 
মহে, সংখ্যাতীত। উপযুক্ত সিদ্ধ গুরু পাইলে কার্ধ্যবিশেষের সুবিধা হয় বটে, 
কিন্তু এ প্রকার দৃষ্টাত্ত, আমরা যতদূর জানি, আর নাই। তাহার মস্তিষ্ক 
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সাধারণের ন্যায় ছিল না; তাহ। অসাধারণ বলিতে হইবে। তাহার সহিত 
চলিত কথা কহিতে পণ্ডিত, জ্ঞানী, কন্টা, কেহই পারিতেন না। শাহার 
প্রত্যেক কথা গভীরতম ভাবে পরিপূর্ণ থাকিত। যখন যে প্রকার সোক 
তাহার নিকট যাইত, তিনি তাহারই মত কথা কহিতেন। আবার যখন বহু 
ভাবের ব্যক্তি একত্রে মিলিত হইত, তখন এক কথায় সকলের মনোসাধ পূর্ণ 
করিতেন। 

* আমরা সর্বদা দেখিতে পাই যে, কেহ কিঞ্চিৎ ভক্তিতন্ন অথবা জ্ঞান- 
পন্থার কণাবিশেষ লাভ করিয়া আশ্ফালনের হয়ত্ত) রাখেন না। আজ এ 
স্থানে বক্তৃতা, কাল ওস্থানে শান্ত ব্যাখ্যা, পরশ্ব শিষ্য দৃদ্ধি, তৎপরদিন 
তাহাদিগকে নিজ চিন্তিত ভেক ধারণ করাইয়৷ নাম বাহির করিতে প্রাণপণে 
চেষ্টা পাইয়৷ থাকেন। কিসে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা তাহার ছুটে। সুখাতি 
করিবেন, কিসে ছাপার কাগজে তাহার নাম উঠিঝে এই কামনার সব্দদা 
ব্যতিব্যস্ত থাকেন । পরমহংসদেবের সে ভাব একেবারেই ছিল না। তাহার 
সে ভাব থাকিলে অদ্য এ প্রদেশে একট! হুলস্কুল পড়িয়া যাইত। পাছে লোকে 
তাহাকে জানিতে পারে, এই জন্ত তিনি অতি দাঁনভাবে দিন যাপন করিতেন । 
তাহার কার্যকলাপ দেখিয়! নিকটের ব্যক্তিরাই ভ্রমে পতিত হইত, অপরে 
বুঝিবে কি? লোকে কখন ভক্তির কার্ধা দেখিত, আবার কখন তাহার 
বিপরীত ভাব দেখিয়া মনের ভিতর নান! প্রকার সন্দেহ আনিয়। উপস্থিত 
করিত। পাছে তাহাকে কেহ চিনিতে পারে, তক্ন্ত তিনি কোন প্রকার 
ভেকের লক্ষণ ধারণ করিতেন না। এমন সামাগ্গ ভাবে থাকিতেন যে, 
লোকে তাহাকে একজন ভদ্রলোক বলিরাঁ ও বুঝিতে পারিতেন না। একদিন 
তিনি গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন, একজন কলিকাতার ডাক্তার দক্ষিণেশ্বরে 
রোগী দেখিতে গিয়া! রাসমণির ঠাঞ্ুরধাটা দর্শনাভিলাষে সেই সময়ে যাইয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি পরমহংসদেবকে বাগানের মালা মনে করিয়া 
জুঁই ফুল তুলিয়া দিতে হুকুম করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ তাহার 
আজ্ঞ! শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। এই ডাক্তারটা তাহার ব্যাধির সময় দেখিতে 
যাইয়। আশ্চর্যযা্থিত হইয়। বলিয়াছিলেন, “কি সর্ধনাশ! আমি করিয়াছিলাম 
কি! একেই ত ফুল তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলাম !” . 

অভিমান নাশ করিবার নিমিত্ত যে সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 
নিশ্চয় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে ডাক্তারের আপ্তা পালন করিতে 


১৫৮ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


পারিতেন না। তাহার জীবনে আরও এমন অনেক ঘটনা! হইয়! গিয়াছে, 
যাহাতে পূর্ণ অতিমানণূন্ঠ তাব দেখ! গিয়াছে । একদা তাহার মনে হইয়া- 
ছিল যে, বোধ হয় কামাদি রিপুগণ গিয়াছে, আর ভয় নাই। তিনি তখন 
বকুলতলার ঘাটে কসিয়াছিলেন। এই কথা মনে হইবামাত্র তাহার মনের 
ভিতর পূর্ণভাবে কামবৃত্তির উদ্দীপন হইয়া যাইল। তিনি বলিতেন যে, 
“সে সময়ে যগ্যপি প্রৌটা কিন্বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেই পথে গমন করিত, তাহ! 
হইলে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত কি না, বলিতে পারি না।” তিনি তন্লিমিত্ত 
বলিতেন, “কোন বিষয়ে কাহারও অভিমান করিবার অধিকার নাই। অদ্য 
যাহা আছে, কল্য তাহ। না থাকিতে পারে । কখন কাহার মনে কি হয়, কে 
বলিতে পারে ?” | 

জীবশিক্ষা, লোকের হিতসাধন, এই সকল সম্বন্ধে তাহার নিতান্ত আপত্তি 
ছিল। ইচ্ছা করিয়া তিনি কখন কাহাকেও কোন কথা কহিতেন না। এক 
সময়ে ব্রাহ্মণী প্রচারকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত কত অনুরোধ করিতেন, 
বলিতেন, "তাব নিয়ে ঘরে বসে থাঁক।৮ পরমহংসদেবকে বার বার এই কথা 
বলিলে তিনি বিরক্ত হইয়! উঠিতেন ৷ “কালী যাহা করিবেন, তাহাই হইবে ।” 
এই তাহার কথা ছিল। 

তাহার অভিমান না থাকায়, তিনি ইচ্ছা করিয়া, কিন্বা মনে কোন বিষয় 
সঙ্কল্প করিয়া, কোন কার্য্য করিতে পাঁরিতেন না। যখন যাহ। করিতেন, তাহা 
ভাবে করাইয়। লইত। তিনি উপদেশে বলিতেন, “ঝড়ের এটো পাত হওয়া 
সকলের উচিত । বাতাসে তাহাকে যে দিকে লইয়া যাইবে, এ'টে। পাতের 
এ প্রকার কোন অভিমান থাকিবে নাযে, তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিবে ।” 
পরমহংসদেব বাস্তবিক এই ভাঁবেই থাকিতেন । তিনি কথন কাহাকেও কালীর 
ইচ্ছ। ছাড়া কোন কথা আপনি বলিতেন না । অনেক সময়ে লোকে দেখিত 
যে, তিনি বলিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বণিতেন না। একথা সাধারণ 
লোকেরা বুঝিতে পারিবেন না। তবে আভাসে একটু বুঝাইতে চেষ্টা করি। 
যেমন কাম ক্রোধাদ্ি উদ্দীপ্ত হইলে মনুষ্যের! যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, 
সহঙ্াবস্থায় তাহ! তাহারা কখন করিতে পারে না এবং অনেকে রিপুর 
পরাক্রমে কোন প্রকার অবৈধাচরণ করিলে, পরে তাহার জন্য সে আপনি 
অনুশোচনা করিয়া থাকে, এস্থানে ষেমন তাহাকে ভাবে কার্য্য করাইয়া লয়, 
তেমনি, পরমহংসদেব সকল কার্্যই ঈশ্বরের ভাবে করিতেন। পূর্বেই 
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বলিয়াছি, এ কথাটা বুঝা! অতিশয় কঠিন। ঈশ্বরের ভাবে তাহার কার্ধা না 
হইলে অমানুষ কাধ্য করিতে পারে কে? কি বাল্যকালে, কি কিশোর সময়ে, 
কি যুবা বয়সে, কি প্রৌটাবস্থায়, তাহার থে সকল কার্যকলাপ হইয়াছে, তাহ! 
বর্তমান কালে নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া! বোধ হয়; কিন্তু সকল ঘটন৷ 
কল্লিত নহে, তাহা যথার্থ ই ঘটনাবিশেষ । অমানুষ কার্য যেস্থানে হয়, সে 
স্থানে ত্রশ্বরিক শক্তি না বলিয়া আর উপায়ান্তর নাই । এই ্রশ্বরিক শক্তির 
কীর্ষ্য তাহার ভিতর দিয়। সম্পন্ন হইত বলিয়া, যাহ! অভাবনীয় ও অচিস্তনীয় 
বিষয়, তাহাও তাহার দ্বার! সম্পন্ন হইয়া! গিয়াছে। 

কধিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব' অধিক লেখা পড়া জানিতেন না। 
এ কথা বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে বলা হইল। সংস্কৃত জানিতেন না; কিন্তু সকল 
প্রকার সংস্কৃত গ্রোক তিনি বুঝিতে পারিতেন। কেবল বুঝা নহে, তাহার 
গুড তাৎপর্য্য বাহির করিয়া দিতেন। ইংরাহ্থী জানিত্তেন কিন্বা অন্ত কোন 
তাষা জানা ছিল, তাহার প্রমাণ কিছুই নাই। এই পাগ্ডিত্যে কি.দর্শন, 
কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি ধর্মমত, কি সমাজতত্ব, তাহার নিকট 
কোন তন্কেরই অভাব ছিল না। যেব্যক্তি মনোবিজ্ঞানে প্ডিত, তাহাকে 
অন্য কোন কথ! কহিতেন না। যে জড়বিজ্ঞানে পণ্ডিত, তাহাঁকে তাহারই 
উপদেশ দিতেন। এই প্রকার পাত্র বিচার করিয়| উপদেশ দেওয়া! মনুষ্য- 
শরির বহিভূতি কথা। কেবল তাহা নহে। তিনি সময়ে সময়ে শাস্তের 
মীমাংসাও করিয়! দিয়াছেন। একদা অধরলাল সেন কাশীপুরের মহিমাচন্দ্ 
চক্রবর্তাঁর সহিত তন্ত্রের কোন শ্লোক লইয়] বাদান্থবাদ করিয়াছিলেন। মহিষ 
বাবু এবং তাহার বাটীস্থ জনৈক পণ্ডিত সেই শ্লোকের এক প্রকার অর্থ করিয়া- 
ছিলেন। অধর বাবু তাহার স্বতন্ত্র অর্থকরেন। পরম্পর অমিল হওয়াতে 
সে ক্ষেত্রে কোন প্রকার মীমাংসা হইগ্ না। অধর বাবু তথা হইতে পরম- 
হংসদেবের নিকট গমন করিয়া সে কথা কিছুই উত্থাপন করিলেন না। কারণ, 
পরমহংসদেব শাস্ত্র পাঠ করেন নাই। তাহা তাহার অধিকার বহিভূতি, এই 
বিশ্বাস ছিল। অধর বাবু বসিয়৷ আছেন, এমন সময় পরমহংসদ্দেবের ভাবাবেশ 
হইল। তিনি অধর বাবুকে ডাকিয়া! সেই শ্লোকগুলির সমুদয় অর্থ করিয়া 
দ্বিয়াছিলেন। অধর বাবুর আর আশ্চর্যের সীম রহিল না। নিতান্ত আবশ্তক 
না হইলে, পরমহংসদেবের কখন শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইত না। এই 
প্রকার শক্কির বিকাশ হইলে তিনি বলিতেন, “যেমন ছাদের জল নল দিয়! 
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পড়ে। কখন বাঘের মুখ কিন্বা স্থানান্তরে কুকুর অথব৷ মানুষের মুখের ভিতর 
দিয়! বাহির হয়। নিয় হইতে ছাদের জল দেখা যায় না, কেবল যাহ! দিয়া 
জল পড়ে, তাহাই দেখা যায়। লোকে মনে করে যে, বাঘের যুখের ভিতর 
দিয়া জল আসিতেছে । তেমনি হরি কথা যাহ। বাহির হয়, তাহ! হরিই বলেন। 
আধারটি বাঘ-মুখ-বিশেষ, নলমাত্র।” পরমহংসদেবের পক্ষে, এ কথা সম্পূর্ণ 
প্রযোজ্য, তাহাতে তিলাংশ সন্দেহ নাই। 

পরমহংসদেব ঘোর সন্াসী, ঘোর গৃহী, ঘোর তত্ত এবং ঘোর জ্ঞানী 
ছিলেন। তাহার কোন দ্রব্যেই প্রয়োজন ছিল না । স্ত্রী বল, পুত্র বঙ্গ, কন্ঠ। 
বল, মাতা বল, পিত। বল, ভাই বল, বস্ব বল, অর্থ বল, কিছুতেই তাহার 
আবশ্যকতা! দেখা যায় নাই। কাহারও সহিত কোন সন্বন্ধ রাখিতেন লা। 
কিন্তুষে সকল ব্যক্তি এই প্রকার বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক সংসার করেন, 
তাহাদের অপেক্ষা তিল্িন সংসারী ছিলেন। স্ত্রীর কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না, 
তথাপি, তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। কালসাপিনী বলিয়া! ঘ্বণা করিতেন 
না। তিরোভাবের দিন পর্য্যন্ত ষে কোন হেতুতেই হউক, সঙ্গে রাখিয়া- 
ছিলেন। আমরা শত শত তাহার পুত্র বহিয়াছি। আমাদের কল্যাণের 
জন্য তিনি যে পরিমানে কাতর এবং ব্যস্তচিত্ত হইতেন, বাপ মা তেমন কাতর 
হনন1। একদা আমাদের বাটাতে বিস্থচিক। রোগের প্রাহর্ডাব হওয়ায়, 
অল্প দিনের মধ্যে তিনটী সন্তান কালগ্রাসে পতিত হয়। আমর! এই নিমিত্ত 
একটী রবিবারে তাহার নিকটে গমন করিতে পারি নাই। তিনি তাহা 
জানিতে পারিয়। সুরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞ|সা করিয়াছিলেন, “এর। আজ আসে 
নাই কেন? এদের বড় বিপদ, তুমি যাইয়। সংবাদ লইবে।” আমরা যখন 
তাহার নিকটে গমন করিলাম, আমাদের জন্য তাহার কাঁতরতা। দেখিয়া মনে 
করিয়াছিলাম যে, আমাদের পিতা যতদুর দুঃখিত না হইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা 
তিনি যে কত গুণে কাতর হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সন্যাসী 
তিনি, তাহার এ সকল কেন? মায়িক দুঃখ তাহার কেন? ভাব বুঝিবে 
কে? পরক্ষণে তিনিও যেমন হইলেন, আমাদেরও তেমনি পরিবর্তিত 
করিলেন। ভক্ত, কি অভক্ত, সকলের জন্য তিনি কীদিততন। একদা 
কালীবাটীতে একটি কাঙ্গালী তিন চারি দিবস প্রসাদ পাইতে আসিয়াছিল। 
ঘ্বারবান তাহাকে তিন দিনের অধিক আসিতে দেখিয়া ধাকা দিয়! তাড়াইয়। - 
দিয়াছিল। এই কথা পরমহংসদেব শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ - 
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করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “মা! একি তোর বিচার! আহা! ছুটী 
অন্নের জন্য মার খাইল!” তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের হৃদয় 
শিচুর্ণ হইয়া গেল! .আমরাঁও তাহার সহিত কাদিয়াছিলাম। তাহার হৃদয় 
দয়ায় গঠিত. ছিল, অথব! যে স্থানে দয়াময় নিজে বসিয়। রহিয়াছেন, সে স্থানের 
কার্ধ্য কেন কঠোর হইবে? তিনি যাহার জন্য কাতর, তিনি যাহার জন্য 
চিন্তিত, যাহার জন্য তাহার চক্ষে জল আসে, তাহার কতদূর সৌভাগ্য! 
যাহার হৃদয়ের ব্যথায় তিনি ব্যথিত হন, তাহার ছুঃখ কোথায়? তখনই 
একটী লোক আসিয়! সংবাদ দিল যে, টত্রলোক্য বাবু সেই কাঙ্গালীকে একটি 
টাক] দিয়াছেন এবং গার তাহাকে কেহ কিছু বলিবে না। পরমহংসদেবের 
আর হাসি ধরিল না। তিনি আমাদের সামাজিক উন্নতির জন্য সর্বদ! 
ভাবিতেন। উহার এত টাকায় হইতেছে না, উহার মাসে এত খরচ, উহার 
কিছু টাকা চাই, ইত্যাকার কতই ভাবিতেন |, তিনি য্মাহা ভাবিতেন, তাহার 
কার্য হইতে কত বিলম্ব? এ বিষয়ের একটি দৃষ্টাত্ত দেওয়৷ যাইতেছে । 
তাহার কোন ভক্তের অতি অল্প আয় ছিল। তাহার বেতন বৃদ্ধির জন্য যখন 
উপর আফিসে দরখাস্ত যাইল, পরমহংসদেব অপর ভক্তের মুখে সে কথ! 
শ্রবণ করিয়। কহিলেন, “আহা ! উহার এত টাকার কমে চলে না, বেতন 
বৃদ্ধিকি হইবে 1” ভক্ত কহিলেন, “মহাশয় তাহার ডখ্য চিন্তিত, অবশ্ঠই 
হইবে। হইবে কি, হইয়। গিয়াছে ।” আশ্চর্য্য ব্যাপার! সে সময়ে সরকার 
বাহাছবরের তহবিলে বড়ই খাকৃতি। যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্ত সকল ব্যয় কমিয়া 
যাইতেছিল, কিন্তু তাহার যাহা বৃদ্ধি পাইবার আশ! ছিল, তাহার দ্বিগুণ 
বাড়িয়। গেল। আশ্চর্য এই জন্য বলি, যে যত টাঁক। প্রার্থনা করে, উপর- 
ওয়ালাব্রা তাহ। কমাইয়া দিতে পারিলে কোন মতে ছাড়ে না, কিন্ত প্রার্থন! 
অপেক্ষা বেশী দিতে কেহ কি কঞ্চন শুনিয়াছেন? এ ক্ষেত্রে তাহাই 
হইয়াছিল। 

পিতা মাতা যেমন যে ছেলেটা যাহা ভালবাসে, তাহার জন্য সেই 
জিনিষটী সংগ্রহ করিয়। রাখেন, যে জিনিষটি যাহার খাইতে' তাল লাগে,তীহা রা 
ন| খাইয়। তাহার জন্য ঢাক! দিয়! রাখেন, পরমহংসদেব তাহাই করিতেন। 
কোন সেবক পরমান্ন খাইতে বড় ভালবাসিত, তিনি তাহার জন্য তাহ! তুপিয়া 
রাখিয়। দিতেন। কোন কোন ভক্তের বাটীতে বেদানা, মিছরী, বড়বাজারের 
ক্ষীরের দ্রব্যাদি হয় আপনি যাইয়। দিয়া আসিতেন, না হয় অপরের দ্বার! 

২৯ 
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পাঠাহয়৷ দিতেন। এই জন্ত বলি তাহার পুত্র কন্ত। ছিল। এমনও দেখা 
গিয়াছে যে, কোন ভক্ত সন্তান লইয়! গিয়াছিল; তাহার স্ত্রীকে টাক। দিয়া 
ছেলেটা দেখিতে বলিয়াছিলেন । তিনি কাহাকে টাকা, কাহাকে জামা, 
কাহাকে বন্ধ, যাহার যাহা প্রয়োজন বুঝিতেন, তিনি আপনি তাহ! দ্দিয়াছেন। 
একদিন তাহার কোন ভক্তকে কোন কথা না৷ বলিয়া একখানি গরদের কাপড় 
দিলেন। কারণ জিজ্ঞাস। করায় তিনি কহিলেন, “দিলাম, লইয়া! যাও” পরে 
শ্রবণ কর! গেল যে, সেই দিন তাহার মাতার একখানি গরদের কাপড় সম্বন্ধে 
কোন গোলমাল হইয়াছিল । ঘটনাটী ঠিক যনে নাই, তিনি তাহা জানিতে 
পারিয়া সেই অভাব পূর্ণ করিয়া দ্িয়।ছিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন 
যে, তিনি সামান্য দ্রব্য দ্রিয়া তক্পের কি ভাল করিয়াছেন? ইহার ভিতরে 
অর্থআছে। তিনি কহিতেন ষ্বে, যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহার অধিক 
হইলৈ গোলমাল হয় সীকোর জল যেমন এক দিকের মাঠ হইতে 
অপর মাঠে যাঁয়। ভিতরে কিছু থাফিতে পারে না; তক্তদিগের পক্ষেও সেই- 
রূপ জানিবে। আহার বিহনে হারা মরিবে না। আবার তাহা অধিক 
হইয়। নষ্টও হইবে না। ইহার স্কারা রজঃ ও তমোগুনের আধিক্যতা বৃদ্ধি 
হইয়। থাকে। 

তিনি কাহারও নিকটে কিছু গ্রহণ করিতেন না এবং বলিতেন যে, 
“আমি কাহারও কিছু গ্রহণ করি নাই।” এ কথা লইয়া অনেক কথাই 
হইত। তিনি যদিও রাসমণির দেব।লয়ে থাকিতেন, কিন্তু তাহার রথ৷ 
প্রমাণ তিনি তথায় কিছু লইতেন না বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, অথচ 
মন্দিরের সকল দ্রব্যই লইতেন। এই কথায় যে সর্বসাধারণের পক্ষে মহা 
গোলযোগ উপস্থিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? এই নিমিত্ত অনেকে তাঁহাকে 
দোষারোপ করিত, এখনও করিয়া থাকে। কিন্ত স্থল ব্যক্তিরা মহাপুরুষের 
চরিত্র যদি সহজে অর্থকরী বিদ্যা! বুদ্ধিতে তেদ করিতে পারিত, তাহা হইলে 
ধর্ম কার্শের শ্রেষ্ঠতা আর থাকিত না। তাহা হইলে কি বর্তমান শতাব্দীর 
পাস কর! বাবুর! নি'রক্ষর ব্যক্তির চরণপ্রান্তে পড়িয়া! গড়াগড়ি দিত? তাহা 
হইলে কি কেশব বাবু প্রস্তুতি মহাবিঘন্‌ ব্যক্তিগণ তাহার চবণরেণুর প্রত্যাশায় 
কৃতাঞ্জলি হইয়! সম্মুখে দীড়াইয়া থাকিতেন? তাহা হইলে কি প্রতাপ বাবু 
চরণ যাজ্ধা! করিতেন? তাহা হইলে কি বিজয় বাবু “জয় রামকুষ্ণের জয় 1” 
ধবনি দিয়া রাজপথে নৃত্য করিতে পারিতেন ? সে যাহা হউক, পরমহংসদেব 


পরমহংসদেবের জীবনরত্তীস্ত । ১৬৩ 


কি কারণে যে, “কাহারও কিছু গ্রহণ করি নাই” কথা ব্যবহার করিতেন, 
তাহ। আমরা তাহার নিকট শ্রবণ করি নাই। একথা জিজ্ঞাসা করিতেও 
সাহস হয় নাই। আমরা যখন সর্ধপ্রথমে তাহার নিকটে যাতায়াত করিতে 
আরস্ত করি, সেই সময়ে কিয়দ্দিন শনিবারের রজনী শেষ না হইতেই আমর! 
কলিকাতা হইতে হাটিয়। দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতাম ! মধ্যাহ্ে তথায় প্রসাদ 
পাইতাম। কয়েক মাস এইরূপে অতিবাহিত হইলে একদিন আমরা পরস্পর 
বঝলাবলি করিলাম যে, “বেশ মজা হইয়াছে । পরমহংসদেব কত আদর করিয়া 
আমাদের আহার করান ।” সেইদিন অপরাহ্ছে তিনি আমাদের ডাকিয়া 
কহিলেন, “তোমরা এখানে আহার কর কেন? এস্বানত তোমাদের জগ্ত 
হয় নাই। সন্ন্যাসী ফকিরের নিমিত্ত হইয়াছে । এ অন্ন খাইলে গৃহীদিগের 
অনিষ্ট হয়। একদ1 এক ব্যক্তি এই স্থানে এক ছিলিম তামাক খাইয়া যাইবার 
সময় একটী পয়সা দিয়াছিল।” আমাদের চক্ুস্থির হইল, মনে মনে আপনা- 
দিগকে শত ধিক্কার দিলাম এবং তদবধি আমর জলখাবার লইয়া যাইতাম। 
দোল- পূর্ণিমার পূর্ব রবিবারে আমরা যথন প্রণামপুর্ধক বিদায় গ্রহণ করি, 
তিনি দোলের দ্রিন তথায় ভোজন করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার 
আদেশ লঙ্ঘন করিবে কে? যে আজ্ঞ! বলিয়া স্বীকার করিলাম। কিন্তু 
বাহিরে আসিয়া কতই বিচার করিলাম ষে, যিনি একদিন যাহা করিতে নিষেধ 
করিলেন, তিনিই আবার আপনি তাহাই করিতে আন্ত! দ্রিলেন। কেমন 
করিয়া এ কথার মীমাংসা হইবে? লোকে যে কথ লইয়। আপত্তি করিত, 
আমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম; কিন্ত তখন কিছুই বুঝিতে পারি 
নাই। কিছু দিনের পর একদিন পরমহংসদেবের & কথার ছুইটী কারণ মনে 
হইল। প্রথমটী এই যে, দেবালয়ে রাসমণির কোন সত্ব নাই। শিবালয় 
কয়টা তাহার নিজনামে প্রতিষ্ঠিত । তহাতে তাহার সম্বন্ধ আছে, কিন্তু পরম- 
হংসদেবের কোন সংশ্রব ছিল না। কালী ও রাধাকৃষ্ণ গুরুর নামে হওয়ায় 
রাসমণির সম্বন্ধ ছেদন হইয়! গিয়াছিল। ভোগ রাগ যাহা হয়, তাহা ঠাকুরের 
জন্ত, সেই প্রসাদে কাহারও নিজ স্বার্থ থাকিতে পারে না।' এ হিসাবে তিনি 
অষ্ঠায় বলিতেন না। কারণ কালীর নামে যে বিষয় আছে, তাহাতে রাসমণি 
নিজেই নিঃসত্ব হইয়। কালীকে প্রদান করিয়াছেন। দান গ্রহণের দোষ গুপ 
যদ্দি কিছু হইয়া থাকে, তাহ! রাসমণি এবং কালীতে হইয়াছে । পরমহংসদেব 
কেন, যে কেহ সেই বিষয়ের সত্ব ভোগ করিবে। তাহা কালীর বুঝিতে হইবে, 
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কালীর অকর্মণ্য সন্তানে এই বিষয় ভোগ করিবে; কিন্তু কম্মী-সম্তানেরা 
তাহাতে ভাগ বসাইলে, অকর্্মণ্যেরা আবার যাইবে কোথায়? এই নিষিত্ত 
গুহীদিগের তাহাতে অপরাধ হইবে বলিয়া কথিত হইয়াছিল। 

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পরমহংসদেব তথায় কিছু দিন চাকরি করিয়া- 
ছিলেন। যখন কর্ম করিতেন, তথন কার্ষ্যের বিনিময়ে বেতন এবং খোরাক 
পোষাক পাইতেন। যে পর্য্যন্ত তাহার শক্তি ছিল, সে পর্যন্ত পরম্পর বিনি- 
ময়ে কার্য চলিয়াছিল। যখন অশক্ত হইলেন, তখন তাহার পূর্বের কার্য্যকরী 
শক্তি সমুদয় দেবীর সেবায় ব্যয়িত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া, কালীর সেবায়েৎ 
তীহাকে তদবস্থায় যাবজ্জীবন রাখিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । যদ্দিও 
বাঙ্গালীর পেন্সন দিবার প্রণালী প্রচলিত নাই, কিন্ত একেবারে এরপ দৃষ্টাস্ত 
যে অপ্রতুল, তাহাও নহে। রাম্নপ্রসাদের ইতিহাসে পেন্সনের কথা উল্লেখ 
আছে। অতএব পরমহংসদেবের, “কাহারও কিছু গ্রহণ করি নাই,” বলিবার 
বিলক্ষণ, অধিকার ছিল। পেন্সন পাওয়! বাস্তবিক দাতব্যের হিসাব নহে। 
এই নিমিত্ত বলি, পরমহংসদেব এক বিচিত্র প্রকার সন্্যাসী--সন্্যাসীও বটেন, 
আবার গৃহীও বটেন। 

কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসঙ্ষেব সমুদয় ধর্মপ্রণালী সাধন দ্বারা বিশ্লে- 
ষণ পূর্বক ছুই ভাগে পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। যথা, জ্ঞান বা আত্মততব 
এবং তক্তি বা লীলাতন্ত। তিনিজ্ঞানীর শিরোমণি অর্থাৎ জ্ঞান পথে যখন 
ভ্রমণ করিতেন, তখন সাকার ভাব প্রেম কিছুই স্থান পাইত না। তিনি 
নির্বিকল্প সযাধিতে নিমগ্র থাকিতেন। তখন কোন মতে সে সমাধি ভঙ্গ 
করা যাইত না। এমন কি “$ তত সৎ” এর “তত? ব্যতীত “সৎ? শব্দটীও 
প্রয়োগ কর। যাইত না। তিনি তথন সকলই তন্ময়ত্ব দেখিতেন ব| বুঝিতেন। 
সৎ-শবের দ্বারা দ্বৈত ভাব আসিয়া থাকে:অর্থাৎ সৎ বলিলে অসৎ শব অনুমিত 
হয়। তাহার সাধনের মধ্যে সৎ অসৎ একাকার করা ছিল। 

নীলা 'ব! তক্তি পক্ষে তাহার জগস্ত দৃষ্ান্তের প্রভাবে আধুনিক নিরাকার- 
বাদীরাও সাকার ভাঁব অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি যখন কালীর সহিত 
কথ৷ কহিতেন, সে কথ। শুনিলে কে বলিবে ষে, তথায় তিনি নাই। একদা 
দৌলের দিন তিনি কীর্ভন করিতে করিতে একটা ধুয়া ধরিলেন, “সব সখীগণ 
তোরা সাক্ষী থাক্‌, আজ ফাগ. রখে তুমি হার কি আমি হারি !” তখনই নিজে 
ধেন শ্রীমতি হইলেন এবং কষ্চকে লক্ষ্য করিয়া এ গান করিতে লাগিলেন. । 
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মধ্যে মধ্যে দৌড়াইয়। দিয়! দক্ষিণ হস্তের তর্জনী অঙ্গুলি দ্বার কৃষ্ণের বক্ষ- 
দেশ প্পর্শ করিয়া, “তুমি হার” এমন ভাবে বলিতে লাগিলেন, যেন সেই দৃশ্ঠটা 
প্রকৃত রাধাকঝের ফাগুয়া খেলা হইতেছে বলিয়! জ্ঞান হইতে লাগিল। 
সে ঘটনা দেখিলে আর মনে হয় না যে, জগতে রাধাকুক্প্রেম বিহার হইতে 
সর্কোত্কষ্ট ভাব আরকিছু আছে। আহা! সে দিনের ব্যাপার এখনও স্মরণ 
হইলে আমর! হতবুদ্ধি হইয়া যাই । ভগবান! আমাদের বল দিন, আমাদের 
একটু ক্ুপাকণা। বিতরণ করুন, যাহাতে এই অন্ভুত রামকৃষ্ণরচিত কিয়ৎ 
পরিমাণেও লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হই। চক্ষের দেখা. প্রাণের জিনিষ, কিন্ত 
শক্তি নাই, ভাব নাই, শব্দ নাই, যে তাহা আতাসেও প্রকাশ করিতে পারি। 
একদা শিবপুরনিবাসী শ্ঠামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় পরমহংসদেবকে জিঞ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “মহাশন্ম ! ঈগর দর্শন করিলে কিরূপ অনুভব করেন, আমার 
সে কাহিনী শ্রবণ করিতে বড় সাপ হইতেছে ।” পর্ুমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়! 
কহিলেন, “দেখ,একদিন প্রাতঃকালে দুইটি সমবয়ন্ যুবতী পুষ্করিণীতে আসিয়। 
একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল, হালা! তোর ভাতার এসেছিল না? 
সে কহিল, 'হ্যা'। সঙ্গিনী কহিল, “তুই কেমন স্বুখ পেলী?” সে কহিল, 
“সে কথা কি মুখে বলা যায় লা? তোর ভাতার যখন আস্বে, তখন তুই 
বুঝ তে পারবি ।' ঈশ্বরের রূপ কি, কেমন, সে কি বলিবার কথা?” শ্ামাচরণ 
পণ্ডিত এই কথ! শ্রবণ করিয়! রোদন করিয়া উঠিলেন। আমাদের সেই 
কথার ভাব আজ ম্মরণ হইতেছে! এখন বুবিতে পারিতেছি, সে বাস্তবিক 
সম্ভোগের কথা, কথায় বলিবার উপায় নাই। 

পরমহংসদেব এইরূপে একদিকে জ্ঞান ও অপর দিকে ভক্তি, উত্তয়বিধ. 
মতে কখন কি তাবে থাকিতেন, তাহা কে অনুধাবন করিতে পারিবে? তিনি 
সেইজন্য কখন জ্ঞানী, কখন ভক্ত এবং কখন এতছুতয়ের সাম্যভাবে অবস্থিতি 
করিতেন। এই নিমিত্ত তিনি কথন কখন বলিতেন যে, “বেদ, পুরাণ, তন্্রাদি 
সমুদায় সত্য।” আবার কোন সময়ে এ সকল উড়াইয় দিয়া অনস্ত সচ্চিদখ- 
নন্দে ডুবিয়া বসিয়া থাকিতেন। 

তিনি কাহাকেও দ্বণ! করিতেন না। ধনী নিধণনীর প্রতেদ রাখিতেন 
না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ধনীদের সহিত বড় মিশিতেন না; তাহার কারণ 
স্বতন্ত্র ছিল। তিনি বলিতেন, “ধনীর পূর্বের সঙ্কল্প হেতু অর্থ পাইয়াছে। 
তাহাদের কিয়কাল তাহা ভোগ না হইলে হরিকথা লইবে না। কারণ, 
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প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সন্কন্নের দাস। যখন সঙ্কপ্প ফুরাইয়৷ আসিবে, তখন 
তাহাদের ঈশ্বরের: দিকে যাইতে চেষ্টা হইবে, তখন তাহাদের চমক্‌ তাঙ্গিবে। 
ইচ্ছ! করিয়। যাহ! পাইয়।ছে, তাহা ইচ্ছা করিয়াই পরিত্যাগ করিবে । যেমন, 
যে মুখে কাটা! ফোটে, তাহাকে পেই মুখ দিয়া বাহির করিতে হয়। যেমন, 
কেহ সঙ. সাজিয়া আসরে আসিয়াই কি তাহাত্যাগ করিতে পারে? তাহা 
করিলে রসভঙ্গ হয়। কিয়ৎ কাল বঙতামাসা করিলে তাহার পর আপনি 
চলিয়! গিয়া র$.কালী তুলিয়া ফেলিবে ।” * 

পূর্ব উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি বাক্তিবিশেষে উপদেশ দিতেন। 
কাহাকে তিনি সন্ন্যাসী হইতে বলিতেন, কাহাকে গৃহই ধর্মশিক্ষার স্থান বলিয়া 
উপদেশ দিতেন এবং কাহাকে দিন কতক আমৃড়ার অন্বল খাইয়া আসিতে 
বলিতেন। সন্ধ্যাসীব্র ভাব যাহাদের শিক্ষা দিতেন, সংস7 একেবারে নিতান্ত 
অপদার্থ, হেয় বলিয়া তাহাদের বুঙ্ছাইতেন, সুতরাং তাহাদের সেই প্রকার 
সংস্কার বদ্ধমূল হইয়।ছে। যাহাদের গৃহে রাখিয়া সংসারকে কেল্লার সহিত 
তুলনা দিয়! গিয়াছেন, তাহারা সংসারের ভিতরেই পূর্ণ শাস্তি লাভ করিয়া 
পরমানন্দে দ্রিনযাপন করিতেছে । আর যাহারা দ্রিন কতক আমড়ার অস্বল 
খাইয়। অর্থাৎ সংসার সুখ কি জানিয়াই সন্যাসী হইয়াছে, তাহারা উভয় 
পক্ষেরই পক্ষপাতী হইয়া! আছে। এই প্রকার ধাহার ভাব, তিনি সন্যাসীও 
বটেন, গৃহীও বটেন এবং গৃহী-সন্ন্যাপীও বটেন। 

পরমহংসদেব, সর্ব-ধর্-সমহয়ের ভাব সর্ধবধন্দদ সাধন করিয়া লাভ করিয়ং- 
ছিলেন। এইজন্ত তাহার নিকটে অসাম্প্রদায়িক ভাব ছিল। তাই সকল 
তাবের ব্যক্তিরা আনন্দ লাত করিতেন। ম্বতরাং, পরমহংসদেবের সম্প্রদায় 
হয় নাই এবং হইবেও না। কিন্তু এক হিসাবে তীহার সম্প্রদায় আছে 
এবং হইবে । অন্যান্য সম্প্রদায় ষে প্রপ্লার আপন মতকে সর্মশ্রেষ্ঠ এবং 
সর্বাপেক্ষা খাটি মনে করেন, পরমহংসদেব তাহ। করিতেন না। তিনি চলিত 
সকল মতকেই সত্য বলিতেন। যাহার ভিত্তি এক ঈশ্বর, সেই ভাব অন্রাস্ত 
বলিয়। তাহার নিকট পরিগণিত হইত । এই তাবে তীহার সম্প্রদায় কিরূপে 
হইবে? কিন্ত তাহ্যর শিষ্যেরা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াও যখন এ কথা কহি- 
বেন, তখন পরোক্ষ সম্বন্ধে এক মতে এক ভাবে কার্ণ্য হইবে, স্থতরাং তাহাকে 
একটী সপ্প্রদায় বলিলেও তুল বল হইবে না। এ প্রকার সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় 
বল৷ ধায় না। তাহাতে সপ্রদায়ের গৌড়ামী থাকিবে না, দ্বেষাদ্বেধী থাকিবে- 
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না, পরস্পর টানাটানি থাকিবে না। বিবাদ হয় কেন? একজঞ্জন বলিল, 
তোমার ধর্মভীব ভুল। বিশ্বাসীর বিশ্বাস সামান্ত কথা নহে। সে অমনি 
লগুড়াহত নিদ্রিত কালভুজঙগ্গের ন্যায় চক্র ধরিয়া তখনই তাহার আততায়ীর 
বক্ষে দংশন করে। পরিশেষে আঘাত ও দংশন জালায় উভয়ে জ্বলিয়া৷ মরে। 
উভয়ের ত্বশাস্তি-অগ্নিতে উভয়কে পুড়য়। মারে। পরমহংসদেব যে অসাম্প্র- 
দ্বায়িকত। শিক্ষা দিয়। সম্প্রদায় গঠন করিবার পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহ। 
ধখন সকলে প্রাণে প্রাণে অনুধাবন করিতে পারিবেন, তথন যেকি সুখ ও 
শাস্তির রাজ্য স্থাপন হইবে, তাহা মনে করিলেও হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে। 
ইহার ভিতরে কঠিন কিছুই নাই। কেবল নিজ নিজ অভিমান কিঞ্চিৎ খর্ব 
করিতে পারিলেই হয়। "দুই পাতা গীতা উপাইয়৷ যগ্ঘপি গীতাই অবলম্বন 
করিতে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে শিক্ষ1 দেওয়া! হয়, তাহা হইলে সে কথা নিতান্ত 
উপহাসজনক হইয়। দাড়াইবে। যগ্চপি ভ্গবতের* স্বদ্ধবিশেষ পাঠ করিতে 
শিখিয়৷ কেবল লীলাকথ। ছড়াইয়। বেড়ান হয়, তাহ হইলে কিক্ধপে সকলে 
তাহার অন্বত্তা হইতে পারিবে। ঘোষপাড়ারা ত জালাতন করিয়া তুলিয়া- 
ছেন। ফি কথায় টোকর--প্রত্যেক ধন্মের প্রতি বিদ্রপাত্মক কথা । কেনরে 
বাপু! যাহা ভাল বুঝিপ়াছ কর, অন্যের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ কেন? ব্রাঙ্গেরা 
দেশ ছাড়া করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তোমরা পরিভ্রাণ পাইয়।৷ থাক, 
ভালই। আমর! সকলে ন! হয় নিয়গতি লাভ করিব--বিবাদ কেন? গালা- 
গালি কেন? আর কি কার্য নাই? সাকার কি করিয়াছেন? সাধ্যমত 
চেষ্টা করিতে ক্রটী হইতেছে না; কিন্তু করিয়াছ কি? বৌদ্ধধর্ম এক সময়ে 
প্রৰল হইয়াছিল; কিন্তু তাহ। অদ্চ কোথায়? তাহা চীন, বন্ধা প্রভৃতি 
দেশ আশ্রয় করিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা কোন পক্ষেরই লাভ নাই, 
সমূহ অমঙ্গল। উভয়ের উদ্দেস্ত ধর্মী, উভয়েই তাহা করিতেছে। উভয়ের 
উদ্দেস্ঠ শাস্তি, তাহাও হইতেছে। যদি না হইত, যগ্ঠপি বিশ্বাসীর প্রাণে আরাম 
ন1 থাকিত, যগ্ঘপি বিশ্বাসীর বিশ্বাসে একুত ঈশ্বর-ভাঁব, না থাকিত; তাহ 
হইলে আজ কি প্রাচীন হিন্দুধন্্র হিন্দস্থানে অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ 
করিতে পারিত ? 

_ সত্য কখন নষ্ট হইবার নহে। যেমন, জড়জগতের জড় পদার্থ কখন বিনষ্ট 
হয় ন।। কোহিম্থুর অগ্যাপি ত্রিটিস্‌ মন্তকে দেদীপ্যমন রহিয়াছে; তাহার 
ধর্ম সমভাবে রহিয়াছে ; কিন্তু হিন্দস্থানে নাই_ নাই বলিয়া কি কোহিম্থুরের 
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অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে? হিন্দুর বিশ্বাস অবিকল সেই প্রকার। হিন্দু, 
বিজাতীয় অনুকরণ করিতে শিখিয়৷ আপন বাস, আপন রীতি, আপন নীতি, 
আপন ধর্ম ছাড়িল, সে ভাব অপর স্থানে যাইয়া! প্রকাশ পাইবে । জড়জগতের 
রূঢ় পদার্থ যেমন স্বতাবসিদ্ধ, ভাব-রাজ্যের ভাবও তেমনি রূঢধর্থ্াক্রাস্ত। 
আমার ঘরের রূপা সোন। বিক্রয় করিলাম, আমি নিঃস্ব হইলাম, তাই বলিয়। 
রূপা সোন! অনৃশ্ত হইয়। যাইবে? না, কোথাও না কোথাও, কোন না কোন 
প্রকারে অব্তই থাকিবে ? এই নিমিত্ত বলা হইতেছে যে, কি হিন্দু, কি মুসল- 
মান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি অন্ত মতাবলম্বী, কেহ কাহার তাবে নিন্দা কিনব! 
আপন ভাবে কাহাকে আনিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইও না। যেমন সকলে 
এক জাতীয় পদার্থসস্তৃত হইয়া ভিল্লাকার; ভিন্নতাব প্রাপ্ত হইয়াছে, ধর্ম 
ভাবও সেইরূপ সকলের স্বতন্ত্র জানিতে হইবে। মাতাল যেমন সকলকে 
মাতাল করিতে পারে ন।, যাহার! সুরা ম্পর্শ না করেন, তাহারাও মাতালদের 
আপন 'ভাবে পরিবর্তন করিতে সক্ষম নহেন। সাধু চোরকে চুরি করা 
হইতে প্রতিনিবতস্ত করিতে পারেম না, চোর'ও সাগুকে আপন মতাবলম্ী 
করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ প্রত্যেক বাক্তি স্বভাবগত ধর্ম জন্মকালেই 
প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। ঈশ্বর সকলের পরিব্রাতা। তিনি 
তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কি প্রেরণ করিয়াছেন? অনেক সময়ে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, বক্তৃতার হিল্লোলে অনেকেই আপন বিশ্বাসের 
বিরুদ্ধে কার্য করিয়া পরিশেষে পরিতাপযুক্ত হইয়া নিজ পূর্বভাবে 
পরিবন্তিত হইয় গিয়াছেন। ব্রাঙ্গসমাজে এ প্রকার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। 
এজন্য বলিতেছিলাম যে, পরমহংসদেবের ধর্্রভাব সকলেরই কল্যাণকর 
অনেকের মুখে শ্রবণ করা৷ যায় যে, “একজনকে ডুবিয়া যাইতে দেখিলে আর 
একজন কি তাহাকে উত্তোলন করিলে না? দেখিতেছি যে, সকলে ভ্রমান্ধ 
হইয়া কতকগুলি কুসংস্কারের কুহকে কিংকর্তব্যবিমূঢপ্রায় বিঘূর্ণিত হইয়া 
বেড়াইতেছে।” আমরা এ সকল বিষয়ে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব নাঃ তাহা 
স্থানাস্তরে আলোচনার বিষয়। একথার আলোচনা করিতে হইলে আর 
একখানি পুস্তক লিখিতে হয়, তাহা পরের কথা। ফলে, পরমহংসদেব যে 
কথ! বলিয়। গিয়াছেন, তাহ! সুবোধ স্ুবুদ্ধি এবং পরিপক্-মস্তিফ-সম্পন্ন ব্যক্তি- 
মাত্রেই অতি আদরের সহিত ছয়ে ষে ধারণ! করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। 
আমাদের দেশে আজ কাল অপরিপক্ক যুবকদিগের হাতে লেখনী পড়িয়। 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত | ১৬৯ 


বিভ্রাটের দ্বিতীয় পন্থা হইয়াছে। ধাহাদের অগ্যাপি ধর প্রয়োজন হয় নাই, 
বাহার ধর্মের লাতালাভ কি, তাহা তিলমাত্রও বুঝিতে পারেন নাই, তাহারা 
বর্ম লইয়। নাড়াচাড়া ও মতামত প্রকাশ করিতে চাহেন। তাহাদের দ্বারা 
অনেক ব্যক্তির দিকৃতভ্রম হইয়। থাকে । 

এক্ষণে কথা হইতেছে, পরমহংসদেব কোন্‌ শ্রেণীর ব্যক্তি? 

অনেকের বিশ্বাস এবং আমাদের সিদ্ধান্ত যে, পরমহংসদেব সাধারণ সাধু 
কিস্বা সিদ্ধপুরুষ নহেন। চৈতন্য, মহম্মদ, ঈশী৷ প্রভৃতি যে শ্রেণীর বাক্তি, রাষ- 
রুষ্ণও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়! ধর্মরাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির মত। হিন্দৃধর্শ্- 
সংক্রান্ত সাধু শান্তেরা একথা স্বীকার করিবেন ; তাহাতে কোন কথ! না হইতে 
পারে, কিন্তু অন্য ধর্ত্মসংক্রান্ত ব্যক্তিরা যখন সিদ্ধপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর 
বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন সে কথ! নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে । কেশব 
বাবুর মনোভাব ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে ।* সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের প্রচারক 
পণ্ডিত শিবনাথ শান্বীর নিকটে আমবা একদিন পরমহংসদেবের ধর্মরতাব বিষয়ে 
জিজ্ঞান্থ হইয়। গমন করিয়াছিলাম | তাহার কথায় বলিতে কি,পরমহংসদেবের 
প্রতি আমাদের ভক্তি সহকগুণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। ভ্াহার সে দিনকার সেরূপ 
কথা ন! শুনিলে, হয় ত, পরমহংসদেবকে বিশ্বাম করিতে আমাদের আরও 
বিলগ্ধ হইত। তিন বলিয়াছিলেন যে, “পরযহংসদেব যাহা উপদেশ দেন, সে 
সকল কথ! কোন না৷ কোন পুস্তকে লিখিত আছে। সেজন্য তাহার মহবতা ন৷ 
থাকিতে পারে, তবে মহত্ততা কোথায়? তিনি যে অনুরাগে গঙ্গাতীরে পতিত 
হুইয়া মা! মা! বপিয়! কাদিতেন, সে অনুরাগ কাহার আছে? এই প্রকার 
অনুরাগ চৈতন্যের ছিল। তিনি কৃক্দর্শনের জন্য কেশোৎপাটন এবং মুখঘর্ষণ 
করিতেন। এইরূপ অন্থরাগ ঈশার ছিল তিনি চণ্লিশ দিন অনাহারে ছিলেন । 
এইরূপ অন্থরাগ মহম্মদের ছিল। তিনি গুহাত্যন্তরে বসিয়াছিলেন, তাহার স্ত্রী 
নিকটে যাওয়ায়, তাহাকে তরবারি দ্বারা কাটিতে আসিয়াছিলেন। ঈশ্বরের 
জন্য আত্ম-সমর্পণ, ঈশ্বরের জন্য জগৎ-স্থুথে জলাঞ্জলি দেওয়া, এমন অনুরাগ 
নিতান্ত বিরল। ঈশার উপাসকের! ঈশাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের লবণ 
স্বূপ। কোন পদার্থ লবণ বিরহিত হইলে যেমন আস্বাদরবিহীন হয়, তেমনি 
প্রকৃত সাধু সাধারণ জীবের বিষয়াত্মক মনে প্রেম শিক্ষা দিয়] ' তাহাদের জীব- 
নের বলাধান করিয়া থাকেন। পরমহংসদেবও তদ্রপ। এমন ধন্মাস্মা চারিশত 
বৎসরান্তে ষে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশে ধর্মের অভাব হয় না।” 

২২ 
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পরমহংসদেবের জনৈক ভক্ত গাজীপুরের পওহারীবাব! নামক প্রসিদ্ধ 
সিদ্ধযোগীর নিকটে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের নাম শ্রবণ 
করিয়া কহিয়াছিলেন, তিনি ত অবতার! এই সাধুর নিকটে পরযহংসদেবের 
একখানি ফটোগ্রাফ,ছিল। পরমহংসদেব এই নিমিত্ত হিন্দু যতে অবতার- 
বিশেষ, সাধু কিবা তক্ত নহেন এবং অন্ত শ্রেণীর মতে, তিনি সাধারণ সাধু 
অপেক্ষা যে উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরা মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আচার্ধ্যবিশেষে 
কার্য্য করিয়া ধর্মতাবের তরঙ্গ উঠাইয়৷ দিয়া থাকেন, রামক্ক*্ পরমহংস£ 
দেব সেই শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন। ফলে,উভয় শ্রেণীর মত এক প্রকারই 
দাড়াইতেছে। কেবল কথার অর্থের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। সে যাহা 
হউক, আমরা সর্ব প্রথমে অবতার কাহাকে বলে, তাহার আলোচনা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম । | 

আমাদের শান্তের আ'তাসে দুষ্ট একার অবতারের বর্ণনা পাওয়। যায়। 
প্রথম, বিশেষ অবতার এবং দ্বিতীয়, খগডাবতার। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে দশ 
অবতারের উল্লেখ আছে এবং দ্বিতীক্ব শ্রেণীতে অবতারের পরিমাণ করা৷ হয় 
না, তাহা সংখ্যাতীত। এই নিমিত্ত প্রয়োজনাহ্থসারে নৃতন অবতার অবতীর্ণ 
হইয়া থাকেন । 

গীতায় শ্রীরুষ্ণ কহিয়! গিয়াছেন যে, শিষ্টের পালন এবং ছুষ্টের দমনের 
জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাঁকি। এই নিমিত্ত নৃতন অবতার ন৷ হই- 
বার কোন কারণ নাই। অবতার কাহাকে কহে? যেমন জড় জগতে সকল 
প্রকার পদার্থ ই প্রস্তুত হইয়৷ আছে, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা সম্পূর্ণরূপে 
'অবগত নহে। যখন কোন অজ্ঞাত পদার্থ কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়, 
সেই ব্যক্তিকে আবিষ্কারক কহা যায়। যাহার! তাহার উপদেশ মতে উহা 
শিক্ষা করিয়৷ থাকে, তাহাদিগকে সেই বিষয়ে পণ্ডিত কহে। চৈতন্য রাজ্যেও 
তন্রপ। অবতারেরা আবিষ্কারকদিগের সায় এবং সিদ্ধপুরুষের! পঞ্ডিতদিগের . 
সমতুল্য। যেমন আঁবিষ্কারকের সংখ্যার সীমা নাই এবং তাহা হইবার নহে। 
কারণ, কে কখন কোন পদার্থ আবিষ্কার করিবেন, তাহ! কে বলিতে পারে? 
সেই প্রকার অবতারেরও সীম। হইতে পারে না। ভগবান্‌ বিশ্বপতি,তাহার বিশ্ব 
সংসারের অনন্ত ধ্যাপাবে ও অনন্ত কাও্কারখানায় কোথায় কোন সময়ে কিরূপ 
প্রয়োজনানুযায়ী কার্য করেন বা করিবেন, তাহা মানুষ কখন ইয়তা করিতে 
পারে ন। এবং তাহাতে প্রপ্ধাস পাইলেও মূর্খতর প্রকাশ পাইয়। থাকে। তবে 
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দূরদর্শী ব্যক্তির! কার্য্যের পদ্ধতি দেখিয়া আতাসে কিছ বলিতে পারেন। তাহা 
সর্বদা সম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং হইতেও দেখা যায় না। 

দেশ কাল পাত্র বিচার-পূর্বক অবতারের প্রয়োজন হইয়। থাকে । যখন 
অধর্মের প্রাবল্য ও ধর্মের সঙ্কুচিতাবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই অবতারের 
প্রয়োজন হুইয়। থাকে। যখন ধর্মের নামে অধশ্মের কর্ধ্য হইতে আরম্ত হয়, 
যখন লোকে পাপের সীমা অতিক্রম করিয়াও য।ইতে উদ্যত হয়, যখন প্রতোক 
ধ্যক্তি ধর্মের বর্ণমালা! ন1 পড়িয়া ধর্দ্োপদেষ্টা হইয়া ধলাড়ায়, যখন লোকে শান্ত্র- 
বাক্য বিরৃত করিয়া আপনার সুবিধামত অর্থ করিয়া অনর্থপাত ঘটাইতে 
আরম্ভ করে, তখনই ধর্-বিপ্ব কহা যায় এবং সেই বিপ্লবের তাড়নায় প্রকৃত 
ধার্শিকের! নিতান্ত ক্লেশ পাইতে থাকেন । ধর্মরাজ্যের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে 
দেখা যায় যে, যথন কোন অবতার আবিভূত হইয়াছেন, তখনকার অবস্থা 
অবিকল প্র প্রকার হইয়াছিল। যখন কংশ্র অধশ্মষ্চারে পৃথিবী উত্যক্তা ও 
উৎগীড়িত। হইয়াছিলেন, সে সময়ে ভভারহারী শ্রীরুষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হয়] ধর্ম 
স্থাপন করিয়া! গিয়াছিলেন। রাবণের উৎপাতে রামচন্দ্রের অবতরণ যাজ্ধিক 
ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে পশু হণন নিবারণের নিমিত্ত নৃদ্ধের জন্ম । অদ্বৈত 
জ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইয়া! পৌরাণিক তেত্রিশ কোটি দেব দেবার ভাব বিকৃত 
হওয়ায় শক্করের উদয়। তান্ত্রিক মতের বামাচারপদ্ধতির কদাকার আ্রোত 
প্রবাহিত হওয়ায় প্রীগৌরাগ্গদেব হরিনাম বিতরণ করিয়া গৌরাঙ্গীর প্রণালী 
প্রচলিত করিয়। গিয়াছেন । বর্তমান ভাব-সঙ্গর কালে প্রত ধন্মতাব পুনঃ 
স্থাপন হওয়। প্রয়োজন, তাহার সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত এখন অবতারের 
প্রয়োজন । আমর! প্রথমে পরমহংসদেবকে সাধুর হিসাবে পর্ম্যালোচন। করিয়া 
দেখিতে চেষ্টা করিতেছি। সাধু যাহাঁদের বলে, তিনি তাহা ছিলেন না। তিনি 
যদিও পূর্ব প্রচলিত ধর্মপ্রণালী সাধন করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাতে কথন 
আবদ্ধ থাকিতেন না । : শান্ত হউন, শৈব হউন, বৈদাস্তিক হউন, কিম্বা অন্য 
কোন মতাবলম্বীই হউন, তাহারা কেহ কখন তাহাদের মত পরিত্যাগ করিতে 
পারেন না। কারণ, মনুষ্য খণ্ড এবং ভাব অনন্ত। এই নিমিত্ত আমাদের 
দেশে যিনি যখন যে মতে সাধু কিন্ব! সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি সেই মতের শিষ্যই 
করিয়া গিয়াছেন। পরমহংসদেবের তাহা ছিল না। এই নিমিত্ত তাহাকে 
সিদ্ধ বঙ্গা যায় না। সিদ্ধ বলিলে ধাহাকে বুঝায়, তিনি কিন্তু তাহা! ছিলেন এবং 
সিদ্ধপুরুষেরা যাহা! নহেন, তিনি তাহাও ছিলেন। অর্থাৎ সকল প্রকার যতে 
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তাহার অধিকার ছিল। যে মতে যে কেহ সাধন ভজন করিবার উপায় 
জিজ্ঞাস! করিয়াছে, তিনি তখনই তাহার বাসন৷ পূর্ণ করিয়াছেন এবং যে কেহ 
সাধন কার্ষ্যে অশক্ত হইয়াছে, তিনি নিজে তাহা। সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। 
এ প্রকার সিদ্ধপুরুষ কম্মিন কালে কেহ দেখেন নাই এবং শ্রবণও করেন 
নাই। এক ব্যক্তি মুসলমানকে মুসলমান ধর্মে শিক্ষা দিতেছেন, নেই ব্যক্তি 
খুষ্টানকে উপদেশ দ্রিতেছেন, এবং সেই ব্যক্তিই আবার হিন্দু ধর্মের কাণ্ড, 
শাখা এবং প্রশাখ। ধর্্সম্প্রদ্ায়ের গুরুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এ 
প্রকার সিদ্ধপুরুষ কোন্‌ জাতিতে এবং কোন্‌ সম্প্রদায়ে ছিলেন বা আছেন? 
সুতরাং, তিনি সাধারণ সিদ্ধপুরুষ নহেন। কিন্তুতিনি যে সকল মতেই সিদ্ধ 
ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল সম্প্রদায়দিগের সহিত পরম্পর কম্মিন্‌ 
কালে মিল নাই এবং তাহা হইবার সম্ভাবন। নহে, যথা শাক্ত ও বৈষ্ণব, হিন্দু 
এবং মুসলমান, ইত্যাদি «এ প্রকাবু বিভিন্ন মতের লোকেরাও তাহার নিকটে 
তৃণ্িলাতি করিতেন। কেবল তৃপ্তি নহে, সাধন লব্ধ বস্ত লাভ করিয়াছেন। 
কেবল তাহাও নহে, তাহাকে সেই সেই ভাবের অদ্ধিতীয় গুরুরূপে প্রত্যক্ষ 
কুরিয়াছেন। এ প্রকার সিদ্ধপুরুষের বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 
এক্ষণে কথা হইতেছে, তবে তিনি কি? কোন্‌ শ্রেণীর ব্যক্তি? সাধারণ সিদ্ধ- 
পুরুষ নহেন। তিনি মনুষ্য হইয়া! এত ভান, এত মত, মনুষ্য যাহা কখনও 
সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহা আয়ত্ত করিলেন কিরূপে? পুর্বে কথিত 
হইয়াছে যে, তোতাপুরী ৪১ বৎসরে কুস্তকাদি সাধন করিয়া সমাধি প্রাপ্ত হন। 
পরমহংসদেব তাহ! তিন দিনে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এ সামান্ট রহস্তের কথা 
নহে! একথা সাধু ব্যতীত কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথবা 
তৎপন্লিস্থ ব্যক্তির মন্তিষবে প্রবেশ করিবে? না! আকাট সাম্প্রদায়িক গৌড়া- 
দিগের বৃদ্ধি-বৃত্তি ধারণা করিতে সক্ষম হবে ? হঠযোগের একটী আসনে সিদ্ধ 
হইতে হইলে ক্লেশের পরিসীম। থাকে না, তাহ] ষাহারা করেন, তাহারাই 
জানেন। প্রাণায়ামের বায়ু ধারণ। করিতে কত লোকের কাশ রোগের উৎ- 
পত্তি হইয়া গিয়াছে । নেতি ধোতি প্রক্রিয়ায় অন্ত্ররোগে কত সাধকের জীবনাস্ত 
হইয়। গিয়াছে । এই সকল ক্রিয়ায় সিদ্ধ হইলে, তবে মনঃসংযম হইতে পারে 
এবং সেই সংযত মন ক্রমে সমাধি প্রাপ্ত হয়। অতএব সমাধি কথাটা কথার 
কথা নহে। যত প্রকার সাধন আছে, তাহাদের প্রত্যেকটী নিতান্ত ক্লেশকর। 
সাষান্ত বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিতে কত ক্লেশ, সামান্য অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা 
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করিতে কত যন্ত্রণা পাইতে হয়, তখন ঈশ্বর-সাধন1 কি মুখের কথা ? না কেবল 
বিচারের বিষয় ? 

পরমহংসদেব প্রত্যেক সাধনপ্রণালীতে সিদ্ধ ছিলেন, তাহার আরও 
প্রমাণ আছে। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের বিচক্ষণ, সে ব্যক্তি সেই বিষয়ের উপদেশ 
এমন সরল, ভাবে প্রদ্ধান করিতে পারেন যে, তাহা পঞ্চম বর্াঁয় বালকেও 
বুঝিতে পারে এবং যে বিষয়ে যে নিজে অন্ত, সে তাহা কাহাকে বুঝ/ইতে 
চেষ্টা করিলেও, কিছুই বুঝাইতে পারে না। আমি কাণী চক্ষে দেখি নাই। 
আমার দ্বার! কাশীর বর্ণনা যেরূপ হওয়া সম্ভব, অনভিজ্ঞ বাক্তির দ্বার! 
উপদেশও তদ্রপ। পরমহংসদেব গভীর ব্রব্ষ-তত্ব, চলিত ভাবে চলিত রহস্ত- 
চ্ছলে বুঝাইয়। দিয়াছেন, এই জন্য তিনি সিদ্ধ ছিলেন। যে ব্যক্তি সর্ব ধনে 
সিদ্ধ তিনি কে? তাহাকে সাধারণ সাধু বল! যায় না। সিদ্ধপুরষদিগের 
নিকটে সাধন ভজন আছে। তথায় কেহ, শিষা হইলে তাহাকে নিয়মিত 
সাধন তজন করিতে হয়, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট তাহা ছিল ন]। 
সকলকেই বিনা সাধনে ও ভঙ্জনে তরকজ্ঞানী করিতে চাহিতেন, কিন্ কালের 
বিচিত্র গতি, তাহ সকলের মনোমত হইত না। এমন কি, কত লোকের 
জপের থলি তিনি নিজে কাড়িয়া ফেলিয়৷ দিয়াছেন, সহঅবার বলিয়াছেন, 
“বিশ্বাস কর, কোন চিন্তা নাই, আমি যাহ] বলিয়াছি, তাহা কখন মিথ্য। 
হইবার নহে।” তাহারা কোন মতে সে কথা লইল না। পুনরায় সাধন 
তজন আরম্ভ করিল। তিনি আক্ষেপ করিয়া কতবার বলিয়াছেন, “গুরু 
কৃষ্ণ, বৈঞুবের,তিনের দয়! হ*ল,একের দরা না হ'তে জীব ছারে-খারে গেল ।” 
তথাপি তাহার কথ। লইল না! সময়ে সময়ে বলিতেন, “এসে ঠেকেছি 
ষে দায়, সে দায় কবকায়, যার দায় সেই জানে, পর কি জানে পরের দায় ।” 
লোকে বিশ্বাস করিয়াও করিতে পার্লিল না । যাহ]র! বিশ্বাস করিয়াছে, অদ্য 
তাহার সুখ দুঃখ &সমভাবে সহ করিয়া যাইতেছে । সম্পদে যেমন, বিপদেও 
তেমন । সম্পদে তাহাকে মঙ্গলময় বলিয়। যেমন আনন্দ করিতে পারেঃবিপদেও 
তেমনি তাহাকে মঙ্গলময়রূপে দর্শন করে। এই বিশ্বাসী ভক্তদিগের সাধন 
নাই, ভন নাই, তথাপি পূর্ণ তববজ্ঞানী। তাহার প্রসাদে যাহা হইবার নহে, 
তাহাও স্বচ্ছন্দে হইয়া গিয়াছে। অতএব তিনি সাধারণ সাধু কিন্বা সিদ্ধ ছিলেন 
না। সিদ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকট পবিত্রতা সর্বতোতাবে প্রয়োজন । অপবিত্র কিন্বা 
ছ্তরিত্র পাষগুদিগের তথায় গমন করিবার অধিকার নাই। তথায় কার্ধ্য এবং 
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অকার্ধ্য.বলিয়া দুইটী তালিক। আছে। কতকগুলি কার্য্য করিলে পুণ্য হয় 
এবং কতকগুলি কার্যযগদ্বারা পাপ হয়। কতকগুলি কার্য নিষেধ এবং 
কতকগুলি কার্য্য প্রতিপালন করিতে হয়। সকল সম্প্রদায় কার্ষ্যর নিয়ম 
আছে। পরমহংসদেবের নিকটে তাহাও ছিল এবং তাহার বহিভ্ূ্ত ভাবেও 
কার্য হইত। সমাজ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া, জ্ঞান ছাড়া, কর্ম ছাড়। পাষগুদিগের 
ভুরি ভূরি দৃষ্টাস্তের দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব এ প্রকার শক্তি 
সাধারণ সাধু বা সিদ্ধপুরুষদিগের হইতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্তও এ 
পর্য্স্ত কেহ প্রাপ্ত হন নাই। সিদ্ধ বা! সাধু ব্যক্তিরা যে অন্তর্যামী হইয়। থাকেন, 
তাহার প্রমাণাভাব ; কিন্তুতিনি অস্তর্ধামী ছিলেন, তাহার পরিচয় আগ্রেই 
দিয়াছি। তিনি অঘটন সংঘটন করিতে পারিতেন, তাহ] ভক্তের বিশ্বাসের 
জন্য কথন কখন দেখাইয়াছেন, কিন্তু এ প্রকার শক্তি দেখান তাহার নিতান্ত 
অনিচ্ছাক্রমেই হইত। * | 

আমাদের শাস্ত্রে দিও লিখিত আছে যে, সেকালের মুনি ধধিরা যোগবলে 
ব্রিভুবন দেখিতে পাইতেন। সুতরাং, তাহার! প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের 
সমাচার প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। মুনি গষির। মনুষ্য, অতএব অন্তর্যামী 
হইলে সিদ্ধ বা সাধু বলা যাইবে না, তাহার হেতু কি? মুনি গধিরা সাধন 
করিয়। সে শক্তি পাইতেন এবং যোগাবলম্বন ব্যতীত সে শক্তি থাকিত না, 
কিন্ত পরমহংসদেবের তাব স্বতন্ত্র প্রকার ছিল। তাহার অন্তদ্টি সম্বন্ধে 
যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে যোগাবলম্বন কিন্বা 
কোন প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা যে অপরের মনোভাব জ্ঞাত হইতেন, এ প্রকার 
কোন ঘটন। প্রকাশ নাই। এই নিমিত্ত তাহাকে সাধারণ সিদ্ধ শ্রেণীভুক্ত 
করা যায় না। যর্দিও কেহ কেহ বলেন যে, সিদ্ধপুরুষের! মনের কথ! বলিতে 
পারেন, তাহ! স্বীকার করিলেও, সক শক্তির সমষ্টি ধরিলে মিলিবে না। 
সিদ্ধ ব্যক্তিদ্িগের যে সকল শিষ্য থাকে, তাহারা স্থানাস্তরে ইচ্ছা করিলে 
গুরুর সাক্ষাৎকার পাইতে পারে না। এ প্রকার প্রবাদ 'াছে যে, কোন 
কোন শিষ্য তক্তির' জোরে গুরুর দর্শন পাইয়াছেন। সে ক্ষেত্রে ভক্তের 
বাঞ্ছ। পুর্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্ত তাহার গুরু সে বিষয় কিছুই জানিতে 
পারেন নাই। তগবান্‌ গুরুর কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। পরমহংসদেবের তাহা 
ছিল না। তিনি কখন ঢাকায় যাইয়া বিজয় বাবুর সম্মুখে বসিয়াছেন, আবার 
কখন রানিগঞ্জের পাহাড়ে বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। .কখন 
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বলিতেন যে, “আমি স্বপ্নে দেখি যে, কত সাধু ভক্ত আমার নিকটে আসে ।” 
আবার সাধু ভক্তের! কহিতেন যে, “পরমহংসদেব আমাদের নিকটে সর্বদাই 
আগমন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়া যান ।” তাহার সেই চৌদ্দপোয়া 
দেহটী এক স্থানে রাখিয়া এক সময়ে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, 
ইহা সাধারুণ সিদ্ধ ব্যক্তির শক্তিতে সঙ্কুলান হয় না। 

সিদ্ধব্যক্তির। ঈশ্বরের এ্রশ্বরিক শক্তি কিঞ্চিৎ লাভ করেন বলিয়া, তাহাদের 
মধ্যে সেই শক্তির বিকাশ কখন কখন দেখা যায়। কিন্ত তাহাদের ভিতর 
দিয় ষে শক্তির কার্ধ্য হয়, তাহা হইতে পরমহংসদেবের শক্তির কার্য স্বতন্ত্র 
প্রকার। সিদ্ধব্ক্তির নিকটে যেযাহ প্রার্থন। করে, তিনি প্রসন্ন হইলে 
নিজ ক্ষমতান্সারে তাহা৷ সম্পূর্ণ করিতে পারেন। যেমন কেহ পুক্রার্থা 
হইলে পুন্র পায়ু ধন চাহিলে ধন পায় এবং সাধন ভজন করিতে চাহিলে, 
তাহাও পাইয়। থাকে । কিন্তু এক সময়ে পরশুর্ধয এন* সাধন, তাহারা প্রদান 
করিতে পারেন ন|!। পরমহংসদেবের সে শক্তি ছিল। এই মর্শে একটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । পূর্বে নেপালের রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথের কথা 
উল্লেখকালীন বল! হইয়াছে যে. তিনি সর্ধবপ্রথমে বুস্থু চীর শালকাষ্ঠের কার- 
খানায় গোমস্তাবিশেষ ছিলেন। পরমহংসদেবের নিকট যখন যাতায়াত 
করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাহাকে তহবিল তছরূপ অপরাধে নেপাল দরবারে 
হাজির হইবার জন্য আজ্ঞা করা হইয়াছিল। উপাধ্যায়ের মস্তকে এই সংবাদ 
অশনিপতনপ্রায় বোধ হইল। তিনি ম্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাহার সর্বনাশ 
উপস্থিত। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, ইতস্ততঃ চিন্তা করিয়া তিনি 
পরমহংসদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং চরণে পতিত হইয়া রোদন করিতে. 
লাগিলেন। পরমহংসদেবের দয়! হইল। তিনি বলিলেন, “কালীর ইচ্ছায় 
আবার তুমি আসিবে ।” তিনি কখন?নিজ শক্তি দ্লেখাইতেন না। বিশ্বনাথ 
নেপালে ধাইয়া এমন হিসাব নিকাস দিয়াছিলেন যে, তিনি পুনরায় রাজ- 
প্রতিনিধি হইয়| কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। উপাঁধ্যায় ছিলেন রাখাল, 
হলেন রাজা ৷ কিন্তু তিনি বিষয়ে লিপ্ত হইয়াও নিতান্ত 'ধর্মপরায়ণ ছিলেন। 
এই প্রকার দৃষ্টাস্ত ভূরি ভূরি আছে, তাহার সংখ্যা রদ্ধি করা নিশ্রয়োজন। 
এ প্রকার শক্তি কি সাধারণ সিদ্ধপুরুষে সম্ভবে? 

সিদ্ধপুরুষেরা মনে করিলেই লোকের মন পরিবর্তন করিয়া দিয়! তাহাকে 
একেবারে অন্ঠ প্রকার ছাচে ঢালিয়! নূতন গঠন দিতে পারেন না, এ কথা 
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অস্বীকার করে কে? সিদ্ধপুরুষের৷ আপন ভাবে, বোধ হয়, চেষ্টা করিলে, 
আর একজনকে পরিবর্তিত করিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে নৃতন 
নূতন ভাবে রপ্লিত করা তাহাদের শক্তির বহিভূ্ত কথা। ' পরমহংসদেবের 
সে শক্তি ছিল। সেইজন্য তাহাকে সাধারণ সিদ্ধপুরুষ বলিলে অযৌক্তিক 
কথা বলা হইবে। তর্কচ্ছলে সিদ্ধপুরুষদিগের এই সকল শক্কি ন্বীকার 
করিলেও, সে কথা আমাদের হিসাবের বাহিরে যাইতেছে । কোন্‌ সিদ্ধ- 
পুরুষ দুঃখী, তাপী, পাপীর জন্য চিন্তিত হইয়া ছারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন”? 
কোন্‌ সিদ্ধপুরুষ অজ্ঞান তবঘোরাক্রান্ত নরনারীর জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিবার 
জন্য আপন ইচ্ছায়, অনুসন্ধান করিয়া, তাহার বাটীতে যাইয়া কল্যাণ সাধন 
করিয়া থাকেন? কোন্‌ সাধুর প্রাণ, অনাথ-অনাথিনীর জন্য কাদে? পাম; 
দুশ্চরিত্র বাক্তিদিগের তাড়না অঙ্গের ভষণন্বরূপ জ্ঞান করিয়া_-তাহারা 
বাটীতে যাইতে দিবে না, পবিত্রুর্তা লইবে না--তথাপি জোর করিয়া, কোন্‌ 
সাধু যাঁইয়। কৃতার্থ করিয়া থাকেন ” ধিনি সিদ্ধ তিনি সিদ্ধ, তাহাতে তোমার 
আমার কি? যে ধনী, সে আপনার বাটীতে বড়, তাহাতে কি আমার উদর 
পূর্ণ হইবে? কিন্তু যে বাক্তি মুক্তহস্ত হইয় দীন দারিদ্রের দুঃখ মোচন.করিবার 
জন্য সর্বদাই প্রস্তত থাকেন, তীহাকেই দাতা বলে। তিনিই লোকের 
উপকারী বন্ধু, তিনিই প্রকৃত ধনী। 

পরমহংসদেব নিজে যে সাধন-কষ্ট পাইয়াছেন, তিনি তাহার পুরস্কার 
কত পাইয়াছিলেন। লক্মীনারায়ণের দশ হাজার, মথুর বাবুর পঞ্চাশ হাজার, 
অন্ততঃ এ সকল টাকায় তিনি কত সুখ সম্ভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু 
তাহা ন। করিয়া অতি সামান্য ভাবে থাকিয়া সাধারণের হিতসাধনেই জীবন 
উৎসর্ণ করিয়াছিলেন । এ প্রকার সাধু বা সিদ্ধ কশ্মিন কালে কেহ আসেন 
নাই। অতএব পরমহংসদেব কোর্ন' শ্রেণীর ব্যক্তি? গৌরাঙ্গ প্রভৃতি 
অবতারদিগের যেরূপ স্বভাব ছিল, পরমহংসদেবের স্বভাব প্রায় সেই প্রকার 
ছিল। গৌরাঙ্গদেব যেমন জীবের ছুঃখে সর্বদাই কাতর থাকিতেন; পরম- 
হংসদেব সে সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা কোন মতে কম ছিলেন না। জগাই মাধাই 
কর্তৃক গোৌরাঙ্গদেব ষে প্রকার উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, পরমহংসদেব সে 
বিষয়ে নিতান্ত অব্যাহতি পান নাই। গৌরাঙ্গদেব বিদ্যাবলে সার্বভৌম 
প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিয়া মহিম। বিস্তার করিয়াছিলেন, পরমহংস- 
দেব নিরক্ষর হইয়া কেশব সেন, বিজয়কুষ্চ গোস্বামী, প্রোফেসার মহেন্্রনাথ 
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গুপ্ত এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাধিধারী যুবকদিগকে বিচারবলে পরাজয় করিয়া 
গিয়াছেন। গৌরাঙ্গদেব অলৌকিক কার্ধ্য দ্বারা অবিশ্বাসীর বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন। পরমহংসদেবের সে শক্তির ভূরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে । 
গৌরাঙ্গদেব যড়ভুজাদি দেখাইয়াছিলেন, পরমহংসদেব মথুর বাবুকে কালী- 
রূপে এবং অন্ঠান্য ব্যক্তিকে অন্তরূপে দেখা দ্িয়াছেন। এই সকল লক্ষণের 
সহিত উভয়ের সাদুস্ঠ দেখিয়া সকলেই তাহাদের এক শ্রেণীতে আবদ্ধ করিতে 
চাহেন। মোট কথা, অবতারদিগের যে সকল লক্ষণ যথা ;-_-১ম জীবে দয়া, 
২য় সর্বভূতে সমজ্ঞান, ৩য় পতিত ব্যক্তির উদ্ধারকর্তা, ৪র্থ ধর্মের সামগ্রন্য- 
ভাব, ৫ম পরম বৈরাগী, ৬ষ্ঠ জৈবধর্্মবিবর্জিত, ৭ম অলৌকিক শক্তিসম্প্ন, 
৮ম আদিষ্ট ধর্মের নৃতন ভাব, ৯ম অবতারদিগের নিকটে কর্ম থাকে না; 
পরমহংসদেবের এ সকল লক্ষণই ছিল। এইজন্য তিনি অবতারশ্রেণীর অস্তর্গত 
বলিয়া দেখ! ধাইতেছে। 

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, আমাদের শাস্ত্রের দ্বারা এই 
অবতারের প্রমাণ কর! যায় কি না। | 

তগবান্‌ শ্রীকঞ€ অবতীর্ণ হইয়া, কিরূপে মানবগণ সংসারে থাকিয়া 
যেগ, ভোগ এককালীন সাধন করিতে পারিবে, তাহার সবিশেষ বৃত্তাস্ত 
আপনি দেখাইয়া গিয়াছেন। সংসারে থাকিতে হইলে তাব আশ্রয় ব্যতীত 
কেহ বাচিতে পারে না। সেইজন্ত তিনি বৃন্দাবনে শান্ত, দাশ্য, সধ্য, 
বাৎসল্য ও মধুরাদি পঞ্চবিধ তাবের পুর্ণ তোগ এবং তাহা হইতে এককালে 
বিরত হইয়া মথুরাদি স্থানে লীলাবিস্তারকালীন যোগ বা বৈরাগ্য ভাবের 
পরিচয় দিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় কার্য এইরূপ যোগ ভোগের দৃষ্টান্ত 
স্থল। আপনি যছ্ুবংশ বিস্তার করিয়! তাহা নিজ কৌশলে সংহার করিয়া- 
ছেন। কুরুপাগুবদিগের যুদ্ধে উতয়ুকুল নির্মূল হইবে জানিয়াও অর্জুনকে 
তকোপদেশ প্রদান পূর্বক তাহাতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । পরীর অবতারের 
পুর্ধোক্ত ভাবের কার্য্য দেখিয়া লোকে তাহাকে পূর্ণাবতার বলিয়া থাকে। 
কেবল যোগ ভোগের নিমিত্ত যে তাহাকে পূর্ণাবতার কহ! যায়, তাহা নহে। 
তাহাকে যে কেহ যে কোন ভাবে, যে কোন নামে ডাকিবে, সেই সাধকদিগের 
সেই ভাবে ও সেই নামে অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইহাতেই পুর্ণ ভাবের আভাপ 
পাওয়া যাইতেছে । 

শ্রীকষ্চ সংসারে থাকিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা যে সুন্দররূণে দিয়! গিয়াছেন, 


ত্৩ 
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তাহ] গাতায় প্রকাশ রহিয়াছে। শরীর সম্বন্ধে ভোগ অর্থাৎ পরম্পর সম্বন্ধ- 
বিশেষে কার্য্য কর দেহের ধর্ম এবং ভগবানে যোগ, তাহা মনের কর্ম। 
অর্থাৎ মনে ঈশ্বর, দেহে সংসার, ইহাকেই পরমহংসদেব নিলিগুলাব কহিতেন। 
তাহার দৃষ্টান্ত যেমন, “বাটীর পরিচারিণী। গৃহস্থের সকল কাজ কর্ম সে আপ- 
নার ন্যায় সমাধা করে, সন্তানাদিকে স্নেহ ও যর করে, মরিয়া গেলে কাদে, 
কিন্তু মনে জানে যে, এর তাহার কেহ নহে। তাহার দেশ, ঘর, বাড়ী, ছেলে- 
পুলে স্বতন্ত্র আছে।* 

শ্রীকঞ্চ যোগ ভোগ শিক্ষা দিয়া সরাট এবং বিরাট রূপ দেখাইয়। পরে 
বলিয়াছিলেন, “যে আমায় যেরূপে উপাসনা করে, আমি তাহার মনোরথ সেই- 
রূপে পূর্ণ করিয়। থাকি। হে অর্জুন! পৃথিবীর লোকের! যদিও নানা মতা- 
বলম্বী, কিন্তু তাহারা আমারই উপাপন! করিতেছে ।” 

ভগবান্‌ শ্রীকঞ্ঙ যাহ! বলিলেন, তাহা তিনি কার্ধ্য করিয়া দেখাইলেন 
না, কারণ তখন তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই। বহু মত, বত ভাব, বু 
সম্প্রদায় ন! হইলে, ওকথার প্রয়োজন হইবে না । কিন্তু তাহার প্রয়োজন 
হইবে জানিষ়া তিনি প্রস্তাবন করিয়! গিয়াছিলেন। প্ররস্তাবন! না৷ করিলে 
তাহা এক্ষণে লোকের বুঝিবার পক্ষে গোলযোগ হইত । সে সময়ে শ্রীকৃঞ্চ 
একথা না বলিলে আজ কি আমরা পরমহংসদেবের ভাব অনুধাবন করিতে 
পারিতাম? 

কুষ্তাবতারের পর গৌরাঙ্গ অবতার । কষ্ণাবতারে যাহা বিশেষ করিয়। 
জীবের শিক্ষ। হেতু প্রদান করেন নাই, তাহা অভিনয় করাই তাহার অবতীর্ণ 
হইবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত ছিল। প্রথমতঃ তিনি সাধক হইয়া! কিরূপে নাম 
সাধন করিতে হয় এবং তাহার ফলই বা কিরূপ, তাহাই শিক্ষ। দিয়াছিলেন। 
তাহার নিকট জাতিতেদ, মান অপমান, ধনী নিধ'নী সকলই সমান, তাহারও 
ভূরি তূরি দৃষটাস্ত রাখিয়! গিয়াছেন। অবতারের নিকট সাধন তন করিতে 
হয় না। একবার যে ভাগ্যবান্‌ তাহার সাক্ষাৎ পায়, তাহার সকল বিষয়ই 
সিদ্ধ হইয়া যায়। গৌরাঙ্গ-লীলায় তাহার সবিশেষ প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা 
যাইতেছে । তিনি অদ্বৈত, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ, এই তিন রূপে মানব- 
দ্বিগের আধ্যাত্মিকতব্ের শিক্ষা! বিধান করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সাধক- 
দ্িগের প্রকৃত তবজ্ঞান লাত করিতে হইলে যে যে অবস্থার প্রয়োজন, তাহা 
উপরোক্ত রূপত্রয় দ্বার৷ সাবাস্থ হইতেছে । জীব, একযেবাদ্িতীয়ং, অর্থাৎ 


পরমহংসদেবের জীবনরত্তান্ত | ১৭৯ 


দ্বৈততাব বিরহিত হইলে, তাহার তখন সর্বত্র চৈতন্যোদয় হইয়। থাকে। 
সর্বচৈতন্যময় ধীহার বোধ হয়, তিনিই তখন নিত্য বস্্ লাত করেন, 
সুতরাং নিত্য 'আনন্দ তাহারই সঞ্চারিত হইয়। থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব, 
নামের মহিমা, জাতিভেদ চর্ণ করিয়! সর্ধজীবে সম দয় দ্বারা প্রেমের অপূর্বব 
ভাব অপবিভ্র, পতিত, পাপপরায়ণ এবং পূর্ণ পাপিষ্ঠদিগকে উদ্ধার করিয়া 
পতিতপাবন নাম এবং অদ্বৈত, টৈতন্য ও নিত্যানন্দ দ্বার। জীবের আধ্যাত্মিক- 
'ভাব প্রচার করিয়। গিয়াছেন। যেমন বন্দাবনে রাধারুঞ মু্তি দ্বারা রঙ্গ এবং 
হলাদিনী শক্তির কার্য্ের ভাব দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ তথায় আনন্দ ব্যতীত 
আর কিছুই নাই, সখীদিগের কার্ধ্য দ্বারা মনোরত্তিদিগের ভাব প্রকাশ পাই- 
য়াছে, সেইরূপ এ তিন রূপে জীবগণের তিনটী ভাবের পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে । জীবের যে পর্যন্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাত না হয়, সে পর্যান্ত তাহাদের 
চৈতন্োদয় হইতে পারে না। অদ্বৈত জ্ঞান, হইলে'সে বাজির তখন সর্বত্রে 
চৈতন্ত স্কসতি পায়, অর্থাৎ "ধাহা ধাহা নেত্র পড়ে, তাহা তাহা কষ ,স্কুরে। 
ধাহার সর্ধচৈতন্তজ্ঞান হয়, তাহার সুতরাং নিত্য আনন্দ সর্দদাই সন্তোগ হইয়া 
থাকে, নিত্যানন্দ দ্বারা জীবের এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এতদ্বযতীত 
আর যে সকল ভাব অবশিষ্ট ছিল, তাহা! তিনি তৎকালে প্রকাশ করা কর্তব্য 
বোধ ন| করিয়া, পুনরায় দুই বার আসিবেন, এই প্রকার স্পষ্ট আভাস দিয়া 
গিয়াছিলেন। কিন্তু কিরূপে এবং কোন্‌ সময়ে, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
পরমহংসদেব নৃতন হুইটি ভাব সম্পূর্ণ করিয়াছেন। গীতার “যে যথা মাঃ 
প্রপদ্ধান্তে” শ্নোকটীর তাৎপর্য তিনি আপনি সাধন করিয়া এই বর্তমান ধর্দ- 
প্রলয় কালের শাস্তিবিধান করিবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়া- 
ছেন, “যেমন কোন পুদ্ষরিণীর চারিটি ঘাট আছে, ,এক ঘাটে হিন্দু, এক ঘাটে 
মুসলমান, অপর ঘাটে অপর ব্যক্তিরা জল গান করিতেছে। এক জলাশয়ের 
৪টী ঘাট, এই নিমিত্ত তিনন ভিন্ন ঘাটে জল পান করিলেও কাহারও দোষ হই- 
তেছে না, কিম্বা! কাহারও পিপাসা নিবারণের ব্যতিক্রম হইতেছে না। অথবা 
গঙ্গায় কত বিভিন্ন জাতি স্নান করিতেছে, জল পান করিতেছে, তাহাদের 
ইচ্ছামত ঘাটও নিশ্মাণ করিতেছে। হিন্দুর ঘাট, মুসলমানের ঘাট, সাহেবদের 
. ঘাট প্রভৃতি কত ঘাট রহিয়াছে, কিন্গ তাহাতে এক অদ্বিতীয় গঙ্গার কি পরি- 
বর্তন হয়? হিন্দু দেখে পত্িতপাবনী গঙ্গা, স্ঠাহাদের প্রাণ মন সেই ভাবে 


১৮০ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


বিভোর হইয়া যায়, অন্ত জাতিতে দেখে সুন্দর নদী, তীহাদের সেই ভাবে 
আনন্দ হয়। অতএব এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন তবে ভিন্ন প্রকার কার্য্য হয়।” 
যদিও ইতিপূর্বে কোন কোন শাস্ত্রে এবং আধুনিক রাম গ্রসাঁদ, তুলসীদাস ও 
কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণ, সকলই একের কার্ধ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়। 
গিয়াছেন; কিন্তু গীতার ভাব ঠিক তাহা নহে। গীতার প্রকৃত ভাব পরম- 
হংসদেবের পূর্বে কোন খধি মুনিও তাহ! জানিতেন কি না, সন্দেহের বিষয়। 
তাহা হইলে, তাহার কাধ্য হইতে দেখা যাইত। পরমহংসদেব, যেরূপে 
গীতার পূর্বেক্ত শ্লোকের শিক্ষা দিয়।ছেন, সে প্রকার কার্য হইলে কি আজ 
এ দেশে ঘরে ঘরে স্বতন্র ধর্শের হৃষ্টি হইয়। পরস্পর কলহ ও বিবাদ হইতে 
পাঁরিত? পরমহংসদেব-প্রদর্শিত তাবটী কার্যে পরিণত হইতে যে কত দিন 
লাগিবে, তাহ! এখন বল! যায় নাঃ কারণ তাহারই শিষ্যবন্দের মধ্যে অগ্াপি 
অনেকেই তাহার মন সম্যকরূপে,আয়ত্ব করিতে পারেন নাই। তাহারা এখন 
যে ষাহার মতে সাধন করিতেছেন, তাহাতে সিদ্ধ হইলে, এই ভাবে রঞ্জিত 
হইবেন। এ কথা আমাদের নিজের দৃষ্টান্ত দ্বার! সিদ্ধান্ত করিলাম। কথিত 
বামপ্রসাদ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষেরা, সকল মুত্তি ও ভাব একের স্বীকার করিয়া 
আপনাপন ভাবে পর্যবসিত করিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধপুরুষদিগের নিকট 
ইহার অতীত কিছুই প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। বামপ্রসাদ কহিয়াছেন, 
“কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে” ইত্যাদি। এস্থীনে 
কালীতে অর্থাৎ প্রসাদের নিজ তাব দ্বার। কৃৰ্চকে দেখিতেছেন। যেমন 
আমার ঘাট যে পুঙ্কবিণীতে, সেই পুদ্করিণীতে জলপান করিতেছে; কিন্তু 
গীতার ভাব তাহা নহে। কারণ ঘাট হইতে পুষ্ষরিণী হয় না, পু্করিণী হইতে 
অনস্ত ঘাটের উৎপত্তি হইতে পারে। কালী হইতে রুষ্ট নহেন, শিব নহেন, 
রাম নহেন। কারণ কালী বলিলে ভাববিশেষ বুঝায়। আদি শক্তি পুরিণী- 
বিশেষ । অনন্ত রূপাদি ব৷ ভাব; ঘাটের ন্যায় বুঝিতে হইবে । অথব! যেমন 
সুর্য, এক মধ্যবিনু। তাহার রশ্রিছটা ্ বিন্দুহইতে পরিধি পর্য্যত্ত সরল- 
রেখাবিশেষ। এই পরিধি বিন্দু হইতে সরল-রেখা দ্বার! সূর্য্য দেখ! যায় 
বটে, কিন্তু তাই বলিয়া পরিধির বিন্দু অপর বিন্দুর উৎপত্তির কারণ বলা যাইতে 
পারে না। বুর্ধ্য হইতে সকল বিন্দুর উৎপত্তি হয়। এইজন্য সকল বিন্দুই 
সত্য। যেমন, “গঙ্গার ঢেউ হয়, ঢেউয়ের গঙ্গ। হয় না,” কিন্বা৷ মাতা হইতে 
সন্তান জন্মে, সন্তান হইতে পিতামাতার উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ এক আদি 


পরমহংসদেবের জীবনরত্ান্ত। ১৮১ 


স্থান হইতে সকল তাব ও রূপাদ্ি জন্মিয়া থাকে, ভাব বা রূপাদি হইতে অন্ঠ 
ভাব বারূপাদি হয় নী। যেমন, 'মাটী হইতে বাসন প্রস্তত কর! হয়। মুন্ময় 
পাত্রবিশেষ অন্যান্ট পাত্রের আদি কারণ নহে। 

যে সকল দৃষ্টাস্ত প্রদত্ত হইল, ইহার দ্বারা পরমহংসদেব এই দেখাইয়া- 
ছেন যে, তাবটা স্বতন্ত্র, কিন্ত যাহা হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা! স্বতন্ত্র 
নহে। তেমনি, যিনি কালী, তিনি শিব, তিনিই রাম বটেন। কিন্তু কালী, 
শিব, রাম এক বলিলে তাবের ভুল হয়। এই নিমিত্ত রামপ্রসাদের 
«কালী হলি মা রাসবিহারী” কথার ভাবে দোষ ঘটিয়াছে। যেমন এক স্বর্ণ 
হইতে নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। যতগুলি যে তাবের অলঙ্কার হউক না 
কেন, উপাদান কারণ স্বর্ণের তারতম্য হয় না। এন্থলে এক সোনা সকল 
অলঙ্কারের আদি কারণ,কিন্তু কর্ণাতরণ কঠাভরণের উৎপত্তির কারণ বলিলে 
ভাবের ভুল হয়। তেমনি তুলসীদাসের কথায়,দেখা যাব, “ওই বাম দশরথ. কি 
বেটা, ওই রাম ঘট ঘটমে লেটা, ওই রাম জগৎপসেরা, ওই রাম সবসে 
নেহার11” তুলসীদাঁস এস্লে দশরথাত্মজ রামকে সব্ঝব্র দেখিতেছেন। 
ফলে, কর্ণাভরণকে কণ্ঠীভরণ কহা'র ন্যায় হইতেছে। যদ্যপি একথা বল! 
হয় যে, আদি কারণ ধরিয়া তাহার! কহিয়াছেন, তাহা হইলে দশরথাত্মজ শব্দ 
প্রয়োগ করায় ভাবের দোষ ঘটিয়া গিয়াছে। দরশরথাত্মজ পরিধির বিন্দু- 
বিশেষ, তাহা মধ্যবিন্ধু হৃর্যযম্বরূপ নহে। পরমহংসদ্দেবের তাব এই জন্য 
বলিতে হইতেছে, গীতার ভাবের সহিত" সম্পূর্ণ এঁক্য হইয়াছে । এই তাবটী 
সেইজন্য একটী নৃতন, সুতরাং তিনি অবতার । 

দ্বিতীয় নৃতন ভাব এই যে, তিনি একাধারে অদ্বৈত, চৈতন্য এবং নিত্যা- 
নন্দের ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে সর্ধত্রে এক দেখিতেন, এক 
জানিতেন এবং এক ভাবেই কার্য করিতেন। ,তীহার উপদেশ এই যে, 
«অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।” অর্থাৎ সাধনই কর আর 
ভজনই কর, যে পর্য্যন্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোন 
কার্ধ্যই হইবে না, প্রকৃত ততুজ্ঞান লাভ হইবার পক্ষে বিত্ব ঘাটবে। ঈশ্বর 
এক এবং তিনিই বহু, এ জ্ঞান ন। থাকার নিমিত্ত, আমাদের দেশে এত দলা- 
দলি ও ঘ্েষাদ্বেবী জন্মিয়াছে। কিন্তু পরমহংসদেব কি বলিয়াছেন? যেমন 
ক"রে ইচ্ছা ধর্ম সাধন কর; যেমন ভাবে হউক, যেমন রূপেই হউক, এক ঈশ্বর 
্ঞান করিয়। যে উপাসনা করে, তাহার উপাসনাই প্রর্কত উপাসনা । তিনি 


১৮২ পরমহংসদেবের জীবনর্তান্ত। 


এই নিমিত্ত বলিতেন, "এক জ্ঞান অর্থাৎ এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, এই জ্ঞানকে 
প্রকৃত জ্ঞান এবং যে স্থানে বহু জ্ঞান থাকিবে, সে স্থানে অজ্ঞান কহিতে হইবে। 
যেমন আলোক দেখিলে এক হৃর্য্যেরই জ্ঞান হয়, তেমনি বন জ্ঞান থাকিলেও 
এক জ্ঞানে তাহা পর্যবসিত করা উচিত । ঈশ্বরতন্ত লাভ করিতে হইলে 
যাহাতে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ কর! যায়, তাহ! কর! সকলেরই ক্র্তব্য। যে 
পর্্যস্ত “একমেবাদ্বিতীয়ং” জ্ঞান ধারণ! ন! হয়, সে পর্য্যস্ত তত্ববোধ হইতে পারে 
না। একের দৃষ্ীন্তে, তিনি এই নিমিত্ত কহিতেন, মনুষ্যজাতি এক, জগ 
সর্কত্রে এক, বায়ু সর্ধত্রে এক, সোনা, রূপা, লৌহ, সর্ধত্রে এক। একের 
বহু, যথা, মন্ুষ্জাতি এক হইয়ও কেহ কাহারও সহিত সমান নহে। এক 
মাতৃগর্ডের ছুইটী সহোদর এক প্রকার নহে। জল এক জাতি, কিন্তু বর 
বাম্প এক প্রকার নহে। পাতকোয়া, খাত, নদী, সমুদ্র এক প্রকার নহে। 
সেইরূপ ধর্মও এক, ক্ষিম্ত আধারবিশেষে রূপান্তর দেখায় মাত্র। অতএব 
যাহার *দ্বৈত জ্ঞান থাকিবে, সে কখন ধম্মের ভাল মন্দ বিচার করিতে 
পারিবে না। 

ধর্ম যগ্ধপি এক হয়, তাহ! হইলে যে যাহা করিবে, সে তাহার আপন 
অবস্থান্সারে পরিচালিত হইবে । সে অবস্থা পরিবর্তন করিবার কাহারও 
অধিকার কিম্বা! সাধা নাই। তাহার দৃষ্টান্ত, আজ শতাধিক বৎসর; অতীত 
হইল, খুষ্টানের! এদেশে ধর্ম প্রচার করিতে আরগ্ত করিয়াছেন, কিন্তু হিসাব 
করিয়া দেখা যাউক, কয়জনকে খৃষ্টান করিতে পারিয়াছেন ? ধাহারা ধন্মত্যাগ 
করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহাদের কিছুই ধর্ম জ্ঞান ছিল না। এরূপ 
ভাবে প্রচার না করিয়া ষগ্যপ্তি থৃষ্টানেরা ধর্মের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা 
পাইতেন, তাহা হইলে বাস্তবিক ক্ষীর্ধয হইত। কিন্ত সেতাব পাইবেন 
কোথায় ? পরমহংসদেব যাহা শিক্ষা দিদাছেন। তাহার দ্বারা কাহার না প্রাণ 
উত্তেজিত হয়? কাহার মস্তক ন! তাহার চরণতলে যাইয়া আপনি পতিত 
হয়? এক ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ জ্ঞান করিগা যে যাহা করিবে, তাহাতেই 
তাহার পরিত্রাণ হইবে। তিনি এপর্য্যস্ত বলিয়া দিয়াছেন যে, যদ্দিই তাবে 
কোন প্রকার দোষ থাকে, তাহা অকপট এবং সরলতায় পূর্ণ থাকিলে ভগবান্‌ 
নিজে তাহা সংশোধন করিয়। লইবেন । কারণ, তিনি সৎ অসৎ নহেন, তিনি 
অন্তর্যামী, স্বতরাং মনের ভাব লইয়া! তাহার কার্ধ্য । “ভাবের ঘরে চুরি” না 
থাকিলে ঈথর প্রাপ্তির কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। 
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তিনি সর্বত্র চৈতন্যময় দেখিতেন। তাহা তাহার সাধন বর্ণনাকালীন 
বর্ণিত হইয়াছে । তাহাকে যে যখন যেমন অবস্থায় দেখিয়াছেন, আনন্দবিরহিত 
বলিয়া কখন দেখা যায় নাই। ' তবে সাধকাবস্থায় কিন্বা অন্ত কোন সময়ে 
যদিও সাময়িক ভাবাস্তর দেখাইয়াছেন, তাহা জীবশিক্ষার্থ লীলা-বিশেষ। 

পরমহংসদেব পুর্বাবতারের অসম্পূর্ণ তাব সকল সম্পূর্ণ করিয়া তাহার 
নিজের শক্তিও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, "যে কেহ এস্থানে 
কিসে ঈশ্বরকে জানিব, কিসে তন্জ্ঞান হইবে, এই উদ্দেশ্যে আসিবে, তাহারই 
মনোরধ পূর্ণ হইবে।” এ কথা স্বয়ং পরিব্রাত! ভিন্ন অন্য কাহারও বলিবার 
অধিকার নাই। মহাসিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াও আপনাকে কেহ কখন 
আর একজনের জন্য দায়ী করিতে পারেন না। পাপীর পাপ লইয়। এক 
ভগবান্‌ ভিন্ন জীবকে পরিত্রাণ করিতে কে পাবেন? অবতারেরা এক জাতি। 
তাহারা যে দেশে যেরপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের কার্ধ্যধারা যেন সক- 
লেরই এক প্রকার। যীশু যেমন পাগীদিগে'র পরিত্রাণের জন্ত আপনার 
শোণিত দান করিয়াছিলেন, পরমহংসদেবের ব্যাধি অবিকল তদন্ুরূপ। ইহা 
তাহার শ্রীযুখের কথা। 

পরমহংসংধব যে সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে সময়টাকে বাস্তবিক ধন্ম- 
বিপ্লব কাল কহ যায়। ধর্ম কোথায়? কোন্‌ সম্ষ্'দায়ে পূর্ণ ধঙ্মতাৰ আছে? 
যে সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিকে প্ররুত 
ব্যবসাদার ব্যতীত অন্ত নামে উল্লেখ করা! যায় না । তীহারা নিজে ধর্দ্ের 
বর্ণমাল! কণ্ঠস্থও করিতে পারেন নাই, তাহার! দেশের জন্য ব্যতিব্যস্ত । আমর! 
নানা স্থানে দেখিয়াছি, তাহারা উপাসনা করেন ভ্রাতা ভগিনীর জন্য, দেশ 
বিদেশস্ব ছোট বড় নরনারীর জন্য, কিন্তু আপনি পরক্ষণেই তিক্ষাপ্রাপ্তির 
নিমিত্ত হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। এসকল অধর্ষ্ের ভাব। নিজে 
অসিদ্ধ, নিজে মূর্খ, অপরকে সিদ্ধ করিবার জন্ত, অপরকে পঞ্ডিত করিবার 
নিষিত্ত চেষ্টা কর! হইতেছে, ইহার অর্থ কি? * 

এইস্থানে আমাদের স্ব-সম্পককঁয় সাধারণ হিন্দুদিগকে* ছু'কথা বলিয়৷ এই 
গ্রন্থ পরিসমাপ্তি করিব । কারণ আপনারা। নিজে দৃষ্টগ্স্বরূপ না গঠিত হইতে 
পারিলেঃ অপরকে তাহা বলা বিড়ন্বন! মাত্র । 

আমাদের ত কথাই নাই, পুরাতন বনিয়াদি পরিবার ছূরদশাগ্রস্ত হইলে 
যেষন হয়, আমরা তদ্রপ হইয়া দাড়াইয়াছ অর্থাৎ বিষ নাই, কুলোপান৷ চক্র। 
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হিন্দুর আচীরত্রষ্ট, ব্যবহার ত্রষ্ট, তাবভ্রষ্ট ও কার্ধ্যত্রষ্ট হইয়া পুরাতন কথাগুলি 
লইয়! মস্তক নাড়িয়া আস্ফালন করিয়া থাকি। অবসর, সুবিধা এবং স্বার্থ 
হিসাবে আপনাকে তদস্থুরূপ পরিচয় দেওয়া! বর্তমান হিন্দুদিগের স্বতাব হইয়া 
দাড়াইয়াছে। আপনাতে আধ্্যের এক পরমাণু লক্ষণ নাই, আর্য আর্ধ্য 
করিয়া মেদ্রিনী বিকম্পিত করা হইতেছে। যাহা হইবার নহে, তাহা কার্ষ্যে 
পরিণত করিবার নিমিত্ত গলাবাজী কিছ্বা কলমবাঁজী করা যারপরনাই মুখতার 
কার্ধ্য, তাহাও হইতেছে। ধর্মের উদ্দেশ্য এ কালে আর নাই বলিলে প্রক্কুত 
কথ। বল! হয়। বাহিক ধূমধামই হ'ল কাল ধর্ম। বক্তৃতা, ভোজন, বস্ত্রদান, 
পয়সা দিয়া বক্তা আনয়ন, ধর্শের চূড়ান্ত হইয়া গেল। হরিসভাগুলি এই 
মন্খে গঠিত হইয়াছে। বিলাতী ঢংএ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয়, তাহার নকল 
হরিসভা। হিন্দুদিগের কোন্‌ শান্্ে কোন্‌ কালে সভা ছিল? সভা! থাকিবে 
কি? ধর্ম সাধন করা, ত দেখাইবার নহে, তাহ প্রাণের কথা, সময়ের 
নিয়মাধীন নহে। গৌরাঙ্গদেব'সভার আভাস দেন নাই। তিনি নামসন্কীর্ভন 
করিয়াছেন, তাহাই হউক | বক্তৃতা কেন? এ ইংরাজী ঢং হরিসভায় না 
প্রকাশ করাইলে কি চলিত না? আমরা দ্বেখিয়াছি যে, বারো বৎসরের শিশু 
কোন হরিসতায় বক্তৃতা করিয়াছে । সে ছুপ্ধপোষ্য বালক, আজও স্কুলে পাঠ 
করিতেছে । ধর্থের মর্ম হয় ত তাহার পিতামহ আজও বুঝেন নাই, সে 
বালক বক্তৃত৷ দিল, হরিনামের মহিম। বিস্তার করিল, চতুর্দিকের করতালীতে 
তাহাকে মাতাইয়৷ তুলিল ! 

বিগ্ভালয়ে গমন পুর্বক বিদ্যাত্যাস না করিয়া কেহ কি কখন সভায় গমন 
করিতে পারেন ? না তথায় কোন বিষয়ের মতামত প্রকাশ করিবার অধি- 
কার হয়? ধর্মসভাদিও তদ্রপ। ধর্ম শিক্ষা কর, ধর্ম কিজান, তাহার পর 
বাহিক আড়ম্বর করিতে যদি ভাল লাগ, ত করিও । বৃথ! সময় অতিবাহিত 
কর! কর্তব্য নহে। দিন দিন গণা দিন কমিতেছে। যাইতে হইবে। কোন 
সময়ে, কখন, তাহার স্থিরতা নাই। জীবন-খাত। খান! একবার খুলিয়! দেখ, 
কোন খাতায় কত ধ্রমা এবং খরচের খাতায়ই বা কি লিখিত হইতেছে। বাঁল্য- 
কাল খেলাধুলায়, কৈশোর অর্থকরীবিগ্ভোপার্জনে, যৌবন রসত্রীড়ায়, 
প্রোটাবস্থা সন্তানসম্ততির পরিণাম চিস্তায় এবং অর্ধোপার্জনের গোলযোগে 
কাটিয়া গেল, পরে বার্ধক্য--তখন সকল শক্তি ফুরাইয়া আসিল! 
ব্যাধি, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নানা উপদ্রব আসিয়! জুটিল! তখন উপায় কি 
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হইবে ভাবিয়া যে আর কুল কিনারা দেখা যায় না। কিন্তু আমাদিগের ধর্মের 
জন্য চিন্তাকি? আমরা ইচ্ছা! করিয়া আপনারা ক্লেশ পাইব, ইচ্ছা! করিয়! 
ভাব বিকৃত করিব, ইচ্ছা করিয়া বাহিরের লোকের নিকট উপদেশ লইব, 
তাহাতে কষ্ট না হইয়া আর কি হইবে? প্রত্যেক পরিবারের কুল-গুরু 
আছেন, বিশ্বাস করিয়া তাহাদের নিকট দীক্ষিত হউন, একমনে আপন ইষ্ট 
চিন্ত। করুন, দেখিবেন, কি সুখের পারাবার উপস্থিত হইবে! ভাল, জিজ্ঞাসা 
করি, এত দিন ত থৃষ্টানেরা এ দেশে আসেন নাই, এত দ্রিন ত ত্রাঙ্গদল বাধে 
নাই, এতদিন ত ধর্মের রূপক অর্ম বাহির হয় নাই, আমাদের পূর্বপুরুষের 
কি সকলেই নিক্নগামী হইয়া! গিয়াছেন? যগ্যপি তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের 
মানসিক শক্তির একটা দৃষ্টান্ত কেহ মনে করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে 
তাহারা কি ছিলেন এবং কি গুণে তাহার] নিরবচ্ছিন্ন সুথে দিন যাপন করিয়া 
গিয়াছেন। এ কথা কেন বলিলাম? দ্বেষভাবেনহে।' আমরা হিন্দুসস্তান, 
হিন্দুস্তানে জন্ম, হিন্দুশোণিতে ও হিন্দুতাবে জন্ম, স্থৃতরাং এ অবস্থায় ইংরাজী 
ধন্তীব আমাদের সম্পূর্ণ বিদেণীয় । আমাদের শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন্‌ 
ধর্ের সহিত ইউরোপীয়দিগের শারীরিক ব! মানসিক ধর্মের তুলনা করা 
যাইতে পারে? যদিও কতকগুলি নত্তি বা ধর্ম, এক মনুষাজাতি হিসাবে স্ুুল 
ভাবে মিলিবে, কিন্ত স্ক্মাদিতে কখনই মিলিতে পারে না। এই নিমিত্ত হিন্দু 
হইয়া ষীহারা ইউরোপীয় ভাব লইতে যান, তাহাদের কেবল অন্করণই হইয়! 
যায়। যে পর্য্যন্ত সেই হিন্দুশোণিত পরিবর্তিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সে ভাব 
কখনই প্রন্ষ,টিত হইতে পারিবে না। এইজন্য ভাব বিকৃত হইবার তয়ে এ 
প্রকার কথা বল! হইল । 

আমরাও এখানকার লোক, তাহার পরিচয় দিয়াছি। আমরাও সত! 
ঘুরিয়াছি, বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়িয়াছি, পক্চিমার্ডিত-বৃদ্ি-প্রহত ধর্মকথা শুনিয়াছি, 
কিন্তু সে সকল তৃণ অপেক্ষাও মূল্যবিহীন বলিয়। ধারণ৷ এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 

ঈশ্বার-ভ্ঞান লাত করিবার জন্য বেণী বৃদ্ধি, বেণী বিদ্ধা, বেণী জ্ঞানের : 
প্রয়োজন হয় না। পরমহংসদ্দেব তাহ1 দেখাইয়া গিয়াছেন। এই শিক্ষা দিবার 
জন্য তিনি জন্বিয়াছিলেন। যদিও তাহাকে আমর! অবতার বলিলাম, কিন্ত 
সে কথ! অন্যে এক্ষণে নাও বলিতে পারেন। তাহাকে একজন মনুষ্য বলিয়া, 
তাহার জীবনের স্বাভাবিক পরিবর্তন ০ক সুন্দরভাবে সংঘটত হইয়াছিল, 
ষদ্ধপি কেহ, তাহাই আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া! দেন, তাহা হইলেও কল্যাণের 

৯৪ 


১৮৬. পরমহংসদেবের জীবনরত্তান্ত। 


ইয়ত্ব| থাকিবে না। এতদ্বারা এ কথা তিনি স্পষ্ট বুঝিবেন যে, ঈশ্বরের 
হাতে পড়িয় থাকিলে তিনি অতি সামান্ত বাক্তিকেও অতি উচ্চ স্থান প্রদান 
করিতে পারেন। পরমহংসদেবকে কি গুণে আমরা ঈশ্বর-স্থানে বসাইয়াছি? 
অবগ্ত তাহার কারণ আছে। কারণ না থাকিলে আমর! সর্বসাধারণের সমক্ষে 
হাস্াম্পদ হইব, এ কথা কি এই উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান হয়,নাই? এ 
কথা কি বুঝিতে অপারক যে, ইহা দ্বারা সামাজিক প্রতিপত্তির কিঞ্চিৎ খর্ব 
হইবে-_বন্ধু-বাদ্ধবের! মনুষ্য-পুজক বলিয়া গাল কাৎ করিয়া হাসিবে। কিন্তু 
এ সকল কথা আমাদের বিশ্বাসের নিকট অতি অকিঞ্চিতকর বলিয়া বোধ 
হয়। মনে হয়, যাহাদের এই প্রকার ভাব, তাহার! নিতান্ত অজ্ঞান | তাহারা 
ঈশ্বর-বিধুখ বাক্তি বলিয়া তাহাদেয় জন্য দুঃখিত হইয়া থাকি। 

ঘগ্যপি কাহারও গুরু না থাকেন, তিনি ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়! 
বসিয়৷ থাকুন, একদিন “অবশ্ঠ গুরু মিলিবেই মিলিবে! আমরা জীবনে তাহা! 
দেখিয়াছি! সাবধান ! অবিশ্বাসীর উপায় নাই, তার্কিকের কল্যাণ নাই, 
গোৌড়াদিগের পরিণাম অতিশয় ভয়াবহ । 

.পরমহংসদেব সর্বদা যে গীতগুলি গান করিতেন, তাহার কয়েকটা এই 


স্থানে প্রদত্ত হইল। 
শক্তি বিষয়ক গীত। 


শ্তামা মা! কি কল করেছে, কালী মা কি এক কল করেছে; 
চৌদ্দ পুয়। কলের ভিতর, কত রঙ্গ দেখাতেছে। 
যে কলে চিনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে, 
কোন কলের ভক্তি-ডোবে, আপনি শ্তামা বীধা আছে। 
যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল স্ববশে রয়, 
কমল বলে কালী গেলে, কে ন! যাম্ন সে কলের কাছে। 


কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্তাম। সুধা-তরঙ্গিনী; 
লম্ফে 'ঝন্ফে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দেও জননী । 
লক্ষে ঝান্ফে কম্পে ধর, অসিধর! করালিনী, 

তুমি ত্রিগুণধরা, পরাৎপরা ভয়ঙ্করা৷ কালকামিনী 
'সাধকেরই বাস্ছ পূর্ণ, কর নানারূপধারিণী, 

কছু কমলের কমলে নাচ মা? পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী । 


পরমহংসদেবের জীবনবৃতান্ত। ১৮৭ 


শ্তামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়ি-খানি উড় তেছিল; 
কলুষের কু-বাতাস পেয়ে, গোৌঁপ্ত। থেয়ে পড়ে গেল । 
মায় কান্মি হলো! তারি, আর আমি উঠাতে নারি ং 
দার! স্থত কলের দড়ি, ফণাস্‌ লেগে সে ফে'সে গেল। 
,জ্ঞান-মুণ্ড গ্যাছে ছিড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে? 
মাথ! নেই সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'ল। 
ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেল্‌তে এসে লাগলো ধাধা; 
নরেশ্চন্দ্রের হাস কীর্দা, না আস। এক ছিল ভাল । 


তাবিলে ভাবের উদয় হয়, ভাবিলে ভাবের উদয় হয়; 
যে জন কালীর ভক্ত, জীবনুক্ত, নিত্যানন্দময় | 

যেমন ভাব, তেমন লাতঃ মূল সে প্রত্যয়।, 

কালী পদ সুধা হদে চিত্র * ডুবে ইয়, যদি চিত্র ডুবে রয়, 
তবে জপ যজ্ঞ পুজা বলি কিছুই কিছু নয়। 


যা অনায়াসে হয় তাই করবে? 
কাক্গ কি আমার কোষাকুশি, আয় মন বিরলে বসি, 
ভাব শ্তামা! এলোকেনা, বারাণসী পাবি বরে । 
ভম্মষাখ! ব্রিলৌচন, শিবের কোন পুরুষে ছিল ধন, 
শ্তামা নিধনের ধন, তাই সদা জপ রে। 


*  পরমহংসদেব চিত্ত শব্দ প্রয়োগ না করিয়! চিত্র শব্দ বাবার করিতেন বলিয়া অনে- 
কেই ক্টাহার উচ্চারণ দোষ ধরিতেন; কিন্তু "সুল বুদ্ধি ব্যক্তিরা ভাবুকের ভাব উপলব্ধি 
করিতে কান কালেই সক্ষম নহেন। চিত্ত শব্দে মন। কালী পাদপন্ে যন মগ্ন হইলে ঘে, 
সকল কার্য স্থগিত হইয়া যায়, তাহা নহে। কারণ, মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই তিন লইয়া 
মন্ৃষ্যদিগের কারধ্য হয়। কোন বিষয়ে মন সংযোগ হইলে বুদ্ধি এবং মহস্কারের কার্ধ্য রহিত 
হইয়া যায়, তাহানহে। অতএব কালীপদে মন মগ্ন হইলেই যে কার্ধ্য উঠিবে, তাহার হেতু 
নাই। চিত্র শবের স্থারা প্রকৃত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। চিত্র অর্থে ছবি। মন্ষ্যরূপের 
প্রতিরূপ জীবাস্মায় পরমাত্মায় মিলনকে সমাধি কহে। তদবস্থায় আর বহিজ্ঞান থাকে না, 


কাধ্য করিবে কে? 


১৮৮ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


আপনাতে আপনি থেকো, যেও না মন কার ঘরে। 

যা চাবি তাই বসে পাবি, খোজ নিজ অস্তঃপুরে, 
পরমধন এই পরেশ মণি, য। চাঁবি তাই দিতে পারে, 
কত মণি পড়ে আছে, আমার চিস্তামণির নাচছুয়ারে । 


তার তারিণী। 


এবার ত্বরিত করিয়ে, তপন-তনয়-ত্রোসে-ত্রাসিত প্রাণ যায়। 
জগত অন্বে জন পালিনী, জন মোহিনী জগত জননী; 

যশোদ। জঠরে জনম লইয়ে, করিলে হরি লীলে। 

বন্দাবনে রাধ! বিনোদিনী, রজবল্লভ বিহার কারিণী ; 

রসরঙ্গিনী রসময়ী হয়ে, রাস করিলে লীলাপ্রকাশ । 

গিরিজা, গোপজট? গোবিন্দ মোহিনী, তুমি ম! গঙ্গে গতি দায়িনী ; 
গান্ধার্বিকে গৌরবরণী, গাওয়ে গোলকে গুণ তোমার । 

শিবে সনাতনী, সর্বাণী, ঈশানী. সদানন্দময়ী সর্বস্বরূপিণী ; 
সগ্ডণ! নিগু 1 সদাশিবপ্রিয়া, কে জানে মহিম1] তোমার । 


যশোদ। নাচাত গো মা; বলে নিলমণি ; গো মা 
সে বেশ লুকালে কোথ। করাল বদনী । 
একবার নাচ গে। শ্তামা,_ 
হাসি বাসি মিশাইয়। ; মুণ্ডমাল! ছেড়ে, বনমাল। পরে ; 
অসি ছেড়ে বাশি লয়ে; আড়নয়নে চেয়ে চেয়ে ; গজমতি নাশায় ছুলুক; 
যশোদার সাজান বেশে ; অলক আবৃত মুখে ; অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখী হোক? 
যেমন রে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি ) হৃদিরৃন্দাবন মাঝে ; ললিত ত্রিতঙগঠামে; 
চরণে চরণ দিয়ে ; গোপীর মনভুলান বেশে, তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে; 
(দেখে নয়ন সফল করি ) বড় সাধ আছে মনে ; 
তোর শিব বলরাম হোক, (হেরি নীলগিরি আর রজতগিরি ) 
একবার বাজ! গে৷ মা ;_-( সেই মোহন বেণু, 
ঘে বেণু রবে ধেস্থ ফির।তিস্; সেই মোহন বেণু, 
যে বেণু রবে যোগীভুর মন লাতিস্; যে বেণু রবে যমুনায় উজান ধরিত; 


পরমহংসদেবের জীবনরত্তীন্ত | ১৮৯ 


বানুক তোর বেণুবলায়ের শিক্গে । 
শ্ীদামের সঙ্গে,নাচিতে ত্রিতঙ্গে গে। মা ; 
তা গ্নেইয়া তা থেইয়া, তা তা থেই থেই বাজত নৃপুর ধ্বনি । 
শুনতে পেয়ে, আস্তো ধেয়ে, ব্রজের রযণি ॥ ( গো মা) 
গগণে বেলা বাড়িত, রাণী বাকুল হইত : 
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী। 
এলাইয়ে চাচর কেশ রাণী বেধে দিত বেনী ॥ (গো মা) 


এবার কালী তো'কে খাব । 
গগুযোগে জনমিলে সে যে হয় মাখেকে। ছেলে 
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা! ছুটোর একট। ক'বে যাব। 
ডকিনী যোগিনী ছুটে।, তরকারী বানায়ে খাব। 
তোর মুণ্ডমাল। কেড়ে নিয়ে, অন্ধলে সার্তীর চড়াবো । 
(তোরে বনমাল! পরাইব । ) 
খাব খাব বলি গে। মা! উদরস্থ না করিব, 
শদি পদ্মে বসাইয়ে মন মানসে পুজিব। 
হাতে কালী মুখে কালী মা! সব্বাঞ্গে কালা মাখিণ ; 
যখন আস্বে শমন ধ'ত্তে কেশে, সেই কালা তার মুখে দিব । 





রা আমি ভাল ভেবেছি) 
ভাল ভাবীর কাছে ভাব পেয়েছি । 
থে দেশে রঙ্জনী নাই, সেই দেশের এক গ্লোরক পেয়েছি) 
আমি কিব৷ রাত্র কিব। দিব! সন্ধ্যারে বন্ধ্য। ক'রেছি। 
_ সোহাগ। গন্ধক দিয়ে খাস। 'রং চড়ায়েছি ;, 
এবার ভাল ক'রে মেজে ল'ব অক্ষ ছুটী ক'রে কুঁচি। 





শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে, আনন্দে মগনা; 
সুধা পানে ঢল ঢল কিন্তু ঢ'লে পড়ে না মা! 
বিপরীত রতাতুরা, পদতরে কাপে ধরা, 
উভয়ে পাগল পারা, লঙ্জ। ভয় ত মানে না মা! 


১৯০ 


পরমহংসদেবের জীবনরত্তান্ত। 


আয় মন বেড়াতে ঘাবি। ( যদি না বেড়ালে তুই রইতে নারিস্) 
কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥ 
ধর্ম ধর্ম দুটে। অঙ্জা ভক্তি খোটায় বেধে খুবি; 
জ্ঞান খড়েগ বলি দিয়ে উভয়ে কৈবল্যে দ্রিবি । 
শুচি অশুচিপে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি; 
ছুই সতীনে পিরীত হ'লে, তবে শ্তামা মাকে পাবি। 
রামপ্রসাদ বলে তক্তি মুক্তি উভয়কে মাথায় রেখেছি ; 
এবার কালীর নাম ব্রহ্ম জেনে কন্মীকন্ম সব ছেড়েছি। 


০০৯ পাপ 


» “স্থরাপান করিনে আমি, সুধ। খাই জয় কালী ব'লে; 
মন মাতালে মাতাল করে, সব মদ-মাতালে মাতাল বলে। 
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মসল] দিয়ে মা! 
জ্ঞান শু'ড়ীতে চুয়ায় ভটি, পান করে মে।র মন মাতালে । 
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, আমি শোধন করি বলে তার! মা, 
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে । 


মা! ত্বংহি তারা। (আমার ) 

তুমি ব্রিগুণধর! পরাৎপর]। 

তুমি জলে, তুমি স্থলে; তুমি আদি মূলে গগে। মা 
থাক সর্ব্ব ঘটে, অক্ষপুঠে, সাকার আকার নিরাকার। 
তুমি সন্ধ্য| তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধান্রী গো মা, 
তুমি সর্বজীবের ত্রাণকত্রা, সদ শিবের মনোহর । 


যজ লো৷ আমার মন ভ্রমরা শ্তামাপদ নীল কমলে। 
বিষয় মধু তুচ্ছ হ'লে, কামাদি রিপু সকলে ॥ রর 
চরণ কালে! ভ্রমর কালো? কালোয় কাপ মিশে গেল; 
পঞ্চ তন্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে । 
'ম্মলাকান্তের মনে, আশ! পূর্ণ এত দিনে, 

কুখস্থুখ সমান হ'ল, আনন্দ সলিল স্থলে । 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । ১৯১ 


(মা তোদের ) ক্ষেপার হাট বাজার, গুণের কথ। ক'ব কাঁর'। 
তোরা ছুই সতীনে, কেউ বুকে কেউ মাথায় চ'ড়ে তার। 
কর্তী ধিনি ক্ষেপ। তিনি, ক্ষেপার মূলধার ; (মা তার) 
চাক্‌লা ছাড়া চ্যাল! দুটে। সঙ্গে অনিবার | 
*গজ বিনে গে! আরোহণে, ফিরিস্‌ কদাচার, (মা তার) 
মণি মুক্ত! ছেড়ে পরিিস্‌ গলে, নর-শির হার । 

শ্শানে মশানে ফিরিস্‌, কার্‌ বা ধারিস্‌ ধার, (মা তারা) 
বরামপ্রসাদকে ভব- ঘোরে কণর্তে হবে পার। 





গয়া গঙ্গ। প্রভাস আদি, কাণী কাঞ্চী কেব৷ চার । 
কালী কালী কালী ব'লে, অজপা। যদি ফুরায় ॥ 
ত্রিসন্ধা। যে বলে কালী, পুজা! সৃন্ধ্যা সেঞ্ষি চায়। 
সন্ধা| যার সন্ধানে ফিরি, কভু সন্ধি নাহি পায় ॥ 
কালী নামে কত গুণ, কেব! জান্তে পারে তায়। 
দ্বেবাদিদেব মহাদেব ধার পঞ্চ মুখে গুণ গায় ॥ 
জপ যজ্ঞ পূজ! বলি, আর কিছু না মনে লয়। 
মদনের জপ যজ্ঞ, ব্রঙ্গময়ীর রাঙ্গা পায় ॥ 


যখন যেরূপে কালী রাখিবে আমারে । 

সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে ॥ 

বিভূতি বিভুষণ, রতন মণি কাঞ্চন। 

বক্ষমূলে বাস, কি রতন সিংহাসনোপরে ॥ 
নামেরই তরসা কেবল কালী গে তোমার। 
কাজ কি আমার কোষাকুশি, দেতোর হাসি লোকাচার ॥ 
নামেতে কাল পাশ কাটে, জোটে তা দিয়েছে রটে ; 
আমি তো। সেই জোটের যুটে, হয়েছি আর হ'ব কার। 
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে ;, 

স্প নিতাত্ত করেছি শিবে, শিবের বচন সার ॥ 


১৯২. পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত | 


দুর্গা দুর্গা বালে, মা যদি মরি । 
আধখেরে এ দীনে, না৷ তার কেমনে, জান। যাবে গে। শঙ্করী। 
আমি নাশি, গো৷ ব্রাহ্মণ ; হত্যা করি ভ্রণ, সুরা পান আদি বিনাশি, নারী, 
এ সব পাতক, ন! ভাবি তিলেক; ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি ॥ 


গো আনন্দময়ী হয়ে মা! আমায় নিরানন্দ করে৷ না। 
তপন-তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি বলিবি তাকে বল না॥ 
ভবানী বলিয়ে, তবে যাব চ?লে, মনে ছিল এই বাসনা; 
অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে, স্বপনেও তাতো জানি না। 
আমি অহনিশি, দুর্গা নামে তাঁসি, ছুঃখরাশি তবু গেল না; 
আমি যদি মবি, ও হরসুন্মরা, দুর্গ। নাম কেউ লবে না ॥ 





“ বল রে শ্ীছ্র্গা নাম। 
ুর্গা দুর্গা ছুর্গী ব'লে, পথে চ'লে যায়, শূল হস্তে মহাদেব রক্ষ। করেন তায়। 
শঙ্করী হইয়ে মাগে। গগনে উড়িবে, মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে। 
 নখাঘাতে ত্রঙ্মময়ী যাবে এ পরাণী, সে সময়ে দিও রাঙ্গা চরণ ছু'খানি। 
যখন বসিবে মাগে। শিব সন্নিধানে, বাজন নূপুর হ"য়ে বাজিব চরণে । 
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি ম। সকল, 
তোম। হতে রঙ্গা বিষণ দ্বাদশ গে।পাল। 


কে ! মা এলি গো» গিরে দাদার বেটী। 
দোনে। ছোকরা বি সাথ, দোনে। ছুক্রী বি সাথ. 
আর এক ব্যাট! জুল্পি কাটা,কাম্ড়ে নিল টু'টা॥ 


“যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্রাম! মাকে। 
(মাকে) তুমি দেখ মূন আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাই দেখে ॥ 
কামাদিরে দিয়ে ফাকি, আয় মন বিরলে দেখি, 
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন ম| ব'লে ডাকে ॥ (মাঝে মাবা ) 
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাকে! । 
জ্ঞানেরে প্রহরী রেখো, সে ধেন সাবধানে থাকে ॥ (খুব) 


পরমহংসদেবের জীবনরন্তাস্ত | ১৯৩ 


রাধাকৃষ্ণ ও অন্যান্য বিষয়ক গীত। 
প্রেম নগরে রাই মহাজন, তশ্ত খাতক শ্রীহরি | 
কম্ত কর্জ পত্র লিখে, দিয়েছেন বংশিধারী ॥ 
খৎ দেখালে হবে বা কি? ওয়াশীল শূন্ঠ বাকীর বাকী; 
সন্তাবন তার আছে বা কি, কেবল বাশের বাঁশরী। 
পরিশোধের কথা আছে, দিবে ধড়! চূড়া বেচে; 
তশ্য খতে লেখ আছে, ইসাদী অষ্টমঞ্জরী ॥ 





আমি মুক্তি দিতে কাতর নই । 
শুদ্ধ ভক্তি দিতে কাতর হই॥ 
আমার তক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, সে যে হয় রে ট্রলোক্য জয়ী। 
ভক্তির কথ শুন বলি চন্্রাবলী, ভক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই; 
তক্তির কারণে পাতাল ভুবনে. ললির দ্বারে আমি দ্বারী হ'য়ে রই। 
শুদ্ধ ভক্তি এক আছে রন্দাবনে, গোপ গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে; 
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, পিত। জ্ঞানে নন্দের বাধ! মাথায় বই ॥ 





কে জানে তোমার মায়া, ওহে শলীহরি। 

পুরুষ প্রকৃতি হও কতু ত্রিপুরারী ॥ 

কতু ব্যাপ্র চর্ম পর, কতু বা মুরলী ধর ; 

কভু হও নর-হর, রণস্থলে দিগণ্থরী ॥ 

তব মায়া বদ্ধ বলি, ক্রপাদ ভূমি দিবে বলি, 
ছলন] করিয়ে ছলি, পাঠাইলে নাগপুরী । 
জয় বলে রামারাম, সমাকার ভেদ, ভেদ লাম, 
যেই শ্াম! সেই গাম, ভাব মন কয করি ॥ 





এসে ঠেকেছি যে দায়, সে দায় কব কায়,।, 

যার দায় সেই জানে, পর কি জানে পরের দায় ॥ 
হ'য়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি; 
ভয়ে মরি লাজে মরি, নারী হওয়। একি দায়। 


২৫ 
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আমার কি ফলের অভাব, তোর। এলি বিফল ফল যে লয়ে; 
পেয়েছি যে ফল, জনম. সফল, রাম কল্পতরু রোপেছি হৃদয়ে । 
শ্রীরাম-কল্পতর-বৃক্ষ-যূলে রই. যে ফল বাঁঞ্চা করি, সে ফল প্রাপ্ত হই, 
ফলের কথা কই, ও ফল গ্রাহক নই, যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে। 
ভাব শ্রীকান্ত নর-কান্ত কারীরে । 
নিতান্ত কতাস্ত ভয়ান্ত হবি ॥ 
ভাবিলে ভব ভাবন! যাঁয় রে - তারে অপাঙ্গে ভ্রভঙ্গে ত্রিতঙ্গে যেবা ভাবে । 
এলি কি তত্ধে, এ মর্ত্যে, কুচিত্ব কুরত্ত করিলে কি হবে রে,_ 
উচিত তো নয় দ্রাশরথিরে ডুবাবি রে; 
কর এ চিত্ত, প্রাচিত্ত, সে নিত্য পদ তেবে। 





'কীন্তন। 
দেদেদে, মাধব দে। 
আমার মাধব, আমায় দে, দ্রিয়ে বিন। মুলে কিনে নে-_ 
মীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন। 
তুই লুকাইয়ে রেখেছিস্‌ (ও মাধবী )-- 
আমি বীচি না, বাচি ন।, 
( মাধবী ও মাধবী মাধব বিনে, মাধব অদর্শনে ) 





গ্রামের ন্টাগাল পেলুম না লো সই 

আমি কি স্থখে আর ঘরে বই ॥ 

শ্যাম যদি মোর হ'তে। মাথার চুল । 

যতন কবে বাধতুম্‌ বেনী সই, ধিরে বকুল ফুল। 

( কেশব-কেশ ঘতনে বাধতুম্‌ সই, 

কেউ নকৃত্ে পারত না সই,_গ্রাম কাল আর কেশ কাল )-_ 
কেউ নকৃতে পারত না__ 

কালোয় কাল মিশে যেতো গে।--কেউ নকৃতে ;-_ 

শ্যাম যদি মোর ব্যাসর হইত, নাস! মাঝে সতত রহিত,__ 
অধর চাদ অধরে রত, সই। 
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যা হবার নয়, মনে হয় গো-- 
শ্তাম কেন ব্যাসর হবে সই? 
শ্যাম যদি মোর কঞ্কণ হ'তে।, বাহুমাঝে সতত রহিত-__ 
কঙ্কন নাড়। দিয়ে চ'লে যেতুম সই. ( বাহু নাঁড়া দিয়ে ) 
শ্রাম কঙ্কন হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই. (রাজপথে )-_- 
ঘরে যাবই ন| গে।। 
থে ঘরে কৃষ্চ নামটী করা দায়; - 
যেতে হয় তোরাই যা, গিয়ে ণ্বি, 
যার বাধা তার সঙ্গে গেল। 
তোদের হ'ল বিকি কিনি, আমার হ'ল ন|লকীন্তমণি। 
যদি কারুর বাড়ী যাই, বলে এল কলঙ্িনা রাষ্ট। 
যদি চাই মেঘপানে, বলে কুঞ্খকে পড়েছে মনে। * 
যদি পরি নীল বসন, বলে এ কৃষ্ণের উদ্দীপন । 
যখন থাকি বন্ধনশালে, কচ রূপ মনে হলে, আমি কাদি সথি ধৃয়ার ছলে। 


দেদে দে.বাণা দে। , 
বাণা তো মথুরার নয়. 
রাধা নামের সাধা বাধা, বাশা তো মখুরার নয়_- 
. তুইথাক্‌ না কেন শ্যাম, ঝাণা দে 
বাণী দে, চড়া দে, তোর মা বলেছে, পীত ধড়া দে,_ 
(যে ধড়ায় ননী বেধে দিতো রে?) 
তোর মা নন্দরাণী, এখন তো বিনে পথের কাঙ্গালিনী,) তোর মা বলেছে,__ 
দে দে রায়ের গাথা চিকণ মালা দরে, তোর পিরাঁতি ফিরায়ে নে। 


একটী নবীন বাখাল। ৮ 
তোমার শ্রীদাম হবে কি সুবল হবে ॥ 
সে যে কীদ্‌ছে যমুনার ঘাটে, একটা নৃতন বৎস কোলে লয়ে। 
কানাই কানাই বলৃতে চায়, তার “কা” বই কানাই বেরোয় না 
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ব'লৃতে ডরাই, না বললেও ডরাই; 
জ্ঞান হয় তোমায় হারাই হা! রাই। 
আমর! জানি যে মন্তোর্‌, দিলাম তোকে সেই মোস্তর্' 
এখন যন তোর্‌, আমরা যে মন্ত্রে বিপদে তরি তরাই । 
কে কানাই নাম ঘুচালে তোর । 
ওরে ব্রজের মাখম চোর ॥ 
কোথায় রে তোর পীত ধড়া, কে নিল তোর মোহন চূড়া, 
নদে এসে ন্যাড়া মুড়।, প'রেছ কৌগীন ডোর । 
অঞ্রু কম্প স্বর ভঙ্গ, পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ, সঙ্গে লয়ে সাঞঙ্গোপা্গ, 
হরি নামে হয়ে ভোর। 
তোমরা ছুভাই পরম দয়াল হে প্রভু গৌর নিতাই। 
( অধম তারণহে প্রভু গৌর নিতাই ।) 
আমি গিয়েছিলাম কাণীপুরে, আমায় ক'য়ে দিলে বিশ্বেশ্বর, 
সেই নন্দের নন্দন শচীর ঘরে । (আমি জেনেছি হে) 
আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্ত এমন দয়াল দেখি নাই। 
। তোমাদের মত ) 
তোমব৷ ব্রজে ছিলে কানাই বলাই, এখন নদে এসে হ'লে গৌর নিতাই । 
- (সে রূপ নুকায়ে) 
তোদের ব্রজের খেল1 ছিল দৌড়াদৌড়ি, এখন নদের খেল! ধৃলায় গড়াগড়ি। 
(হরি বোল বলে। ) 
তোমার ব্রজে ছিল উচ্চ রোল, * এখন নদে এসে কেবল হরিবোল। 
' (ওহে গৌর নিতাই ) 
(তোমার সকল অঙ্গ গেছে ঢাকা, - কেবল চেনা আছে ছুটী নয়ন বাকা।। 
(ওহে দয়াল গৌর ) 
তোমার পতিতপাবন নাম শুনে, বড় ভরস। ক'রেছি মনে 
(ওহে পতিত পাবন ) 
বড় আশা ক'রে এলুম ধেয়ে, আমায় রাখ চরণ ছায়া দিয়ে। 
( ওহে দয়াল গৌর ) 
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জগাই মাধাই ত'রে গেছে, প্রভু সেই তরস। আমার আছে। 
তোমরা আচগালে দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল। 
(ওহে কাঙ্গালের ঠাকুর ) 


আমার গৌর নাচে। 
নাচে সন্ধীর্তুনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, তক্তগণ সঙ্গে ॥ 
হরিবোল বলে বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে; 
গোরার অরুণ নয়নে, (আমার গোরার) বহিছে সঘনে, প্রেমধারা হেম অঙ্গে। 
নাচেরে । 
শ্রীগৌরাঙ্গ আমার, রাধা প্রেমে বলে হরি হরি ॥ 
উথলিল প্রেম সিন্ধু বঞগলীলা মনে করি টু 
গোর! ক্ষণে বৃন্দাবন, করয়ে শ্মরণ, ক্ষণে ক্ষণে বলে কোথায় প্রাণেশবরী। 
বা'দের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা ছু"ভাই এসেছে রে। 
তারা_তারা ছৃ'ভাই এসেছে রে। 
যা"র| জীবের ছৃঃখ সৈতে নারে। 
যা'রা বজের মাখন চোর, যা"রা জাতি বিচার নাহি করে, 
ঘা'রা আপামরে কোল দেয়, যা'র। আপনি মেতে জগৎ মাতায়, 
যা'র। হবি হ'য়ে হরি বলে, যা"রা জগাই মাধাই উদ্ধারিল, 
যা'রা মার খেয়ে প্রেম বিলায়, যা'রা আপন পর নাহি বাচে, 
জীব-তরাতে তার। ছু'ভাই এসেছে রে। (নিতাই গৌর ) .. 


মধুর হরি নাম নিসেরে | জীব যদি সুখে থাক্নি। 
সুখে থাক্‌বি বৈকুষ্ঠে যাবি, ওরে মোক্ষ ফল সদা পাবি। ( হরিনামের গুণে রে), 


যে নাম শিব জপে, জপে দিব। নিশি, আঙ্জ সেই হরি মাম দিব তোকে । 
| দয়াল নিতাই ডাকে রে-- 


নারদ খধি--খষি দিবানিশি, যে নাম বিনা যন্ত্রে গান করে। 
ও জীব আয় রে ও জীব আয় রে, কে পারে যাবে আয় রে; 
হরি নামের তরি ঘাটে বাধা রেঃ জমার প্রেমদাতা নিতাই ডাকে। 
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রাধে গোবিন্দ বল। 
রাধে গোবিন্দ বল, শ্রীরাধে গোবিন্দ বল। 
রাধে রাধে রাধে বল, নাম ব'ল্তে বাল্‌তে প্রাণ গেলেও ভাল, থাকলেও ভাল ! 
রাধ! নামে বাধ তেলা, এড়াবি শমনের জ্বাল! । 
রাধ। নাম স্থধানিধি, পান কর নিরবধি । 
রাধা রাধা বল মুখে, জনম যাইবে সুখে । 
রাধ। নাম বল সদা, যাবে তোর ভবের ক্ষুধ।। 


তারে কৈ পেলুম সৈ আমি যার জন্তে পাগল । 

বন্ধ! পাগল বিষ্ণু পাগল আর পাগল শিব। 

তিন পাগলে যুক্তি ক'রে ভাঙ্গল নবদ্বীপ ॥ 

আর এক পাগল দেখে এলুম বৃন্দাবন মাঝে । 

রাইকে রাজ। সাজাইরে আপনি কোটাল সাজে । 
আর এক পাগল দেখে এলুম নবদ্বীপের পথে । 

রাধা প্রেম সুধাবে ব'লে করোয়। কিস্তি হাতে । 


টে 


স্থরধনী তীরে হরি বলে কেরে। 
প্রেমদাত৷ নিতাই এসেছে । (বুঝি) 
তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে । (নিতাই নৈলে ) (দয়াল নৈলে ) 
প্রেমধন বিলায় গৌর রায় । 
দয়াল নিতাই ডাকে আয় আয়। 
শাস্তিপুর ডুবু ডূবু নদে ভেসে যায়। 
আপনি পড়িয়ে নিতাই 'বলে সামাল রে তাই । ( প্রেমের বস্তা এলরে ) 
বাউল সঙ্গীত | 
" আয় গো আয় গোষ্ঠে গোচারণে যাই। 
শুন্চি নিধুবনে, রাখাল রাজা হবেন রাই, হায় শুন্তে পাই। 
গীত ধড়া মোহন চূড়া, ধাঁইকে পরাবে, হাতে বাশরি দিবে_-. 
রাইকে রাঙ্জা সাজাইয়ে, কোটাল হবে প্রাণ কানাই। 
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ললিতা বিশাখ। আদি অষ্ট সথীগণ রাখাল হবে পঞ্চজন-_ 
তারা আব] দিয়ে বনে বনে ফিরাবে ধবলী গাই। 





গোঁর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায় । 
তার হিল্লোলে পাধণড দলন, এ বঙ্া্ড তপিয়ে ঘায়। 

মনে করি'ডুবে তলিয়ে রই, গৌর টাদের প্রেম কুমীবে গিলেচে গো সই। 
এমন ব্যথার বাথী কে আর আ|ছে, হাত ধ'রে টেনে তোলায়। 


ডুব ডুব. ডুব রূপ সাগরে আমার মন। 
তলাতল পাতাল খু'ঁজ লে পাবিরে প্রেম রহ ধন। 
খুঁজ খুঁজ খু'ঁজ. খুঁ্দলে পাবি জদয় মাঝে রন্দাবন। 
দীপ দীপ,দীপ, জ্ঞানের বাতি হৃদে জন্বে অন্থুক্ষণ ॥ 
ড্যাও, ড্যাও, ড্যাও,ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায়, আধার সে কোন্‌ জন। 
কুৰীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥ 





নিত্যানন্দের জাহাজ এসেচে। 
তোরা পারে বাবি তধর এসে ॥ 
ছয় মানোয়রি গোরা, তার। দে সদ পাবা, বুকপিটে তার ঢল খাঁড়। ঘেরা, 
তারা সদর ছুয়ার আল্গা ক'রে, রত্ন মাণিক বিলাচ্চে। 





মনের কথা কৈব কি সৈ. কইতে মানা। 
দরদী নৈলে প্রাণ বাচে না। 
মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নেতে যায় গো জানা, সে ছুই এক জনা__ 
সে ওজন পথে করে আনাগোন।। ( মনের মানুষ ) (রসের মানুষ ) 
রসে তাসে রসে ডোবে ও মে কণ্ঠে রসের বেচ| কেনা। 


৯৮ হিন্দি গীত। 
রাম কো যে৷ চিন।স্ায় নাহি চিন। হায় সে কেয়া! বে? 
আওর বিখম রস চাক! হায় সে কেয়ারে । 
ওহি রাঁম দশরথ কি বেটা, ওহি রাম ঘট ঘট মে লেট! 
ওহি বাম জগৎ পসেরা, ওহি রাম সব সে নেহার! । 


হ পরমহুংসদেবের জীবনরতীন্ত | 


হরি সে লাগি রহ রে ভাই 

তেরা বনত বনত ব্নিষাই। 
অঙ্ক তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কশাই 
স্থগাপড়ায়কে গনিয়া তারে তারে মীরাবাই। 
দৌলত ছুনিয়৷ মাল খাজন! বেনিয়! বয়েল চরাই; 
এক বাত সে ঠা পড়েগা খোঁজ, খবর না পাই । 
আয়.সি তক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই ; 
সেবা বন্দি আওর অধীনতা৷ সহজে মিলি রণুরাই। 


পরমহংসদেবের তিরোভাব উপলক্ষে বাংসরিক নগর সন্ধীর্তন | 
আমি সাধে কাদি। 
হৃদয় রঞ্জনে, না হের নয়নে, কেমনে প্রাণ বাধি ॥ 
বিদায় দিছি পাষাণ প্রাণে, চাব কার মুখ পানে; 
ফুল্প ফুলহারে, সাজাইব কারে, পোড়া বিধি হ”লে। বাদী ॥ 
ভাবে ভোরা মাতোয়ারা, ছুনয়নে বহে ধার! ; 
ঢলে ঢলে চলে, নাচ কুভহলে,_-এস গুণনিধি সাধি ॥ 
চ'লে গেলে আর এলে না, জীব ত হরিনাম পেলেনা ; 
পাঁর পাবেন। খণে, যদি দীন হীনে, কর পদে অপরাধী ॥ 


আজ ধিরে জাগিছে ম্মরণ। 
হয়েছি রতন হারা, বিহনে যতন ॥ 
সেই রবি শশি তারা, সেই ধরা-ফুল হারা ; 
বহিছে সময় ধারা, বহিত যেমন। 
সেই পক্ষী কুল-কল, অনিলে দোলে কমল, 
কেবল না হেরি নাথ তোমার বদন ॥ 
রসিক প্রেমিকবর, জন মন ফুল্লকর, 
ধারেছিলে কলেবর, আমার কারণ । 
তব প্রেম নাহি মনে, ভুলে আছি তোমাধনে-_ 
' শত ধিক্‌ এ জীবনে, ধিক তোরে (মন ॥ 


পরমহংসদেবের জীবনরত্তান্ত | ২০১ 


কাতরে 
ডাকি হে এস, আখিবারি ঢালি রাঙ্গা পদে! 
চুলে আছি কমল চরণ, মত্ত মহামোহ মদে । 
বিষয়-সাধনা, বিষয়-কামনা। হারায়েছি হায়! 
পরম সম্পদে ! 
রাখ, নাথ, রাখ দাসে, রাখ রাখ এ বিপদে-- 
ফিরি লক্ষ্য হীন, ঘুরি দিন দিন--তণ পাকে পাকে, 
যেন মহাহদে। 
বিষাদে বাকুল কভু, কু মাতি ছার আমোদে ; 
হৃদয় সমল, কুষ্ষিত, কমল--বিকাশি বসে হে 
হদি-কোকনদে। 





ত্রিতাপ দিবানিশি দহিছে শ্রীঙ্গদে দেহ আশ্রয়। 

নামে ভব ত্রাস, হয় হে হয় বিনাশ; 
হর ভয়হে সদয় দয় ॥ 

কলুষ মোহিত, কলুষ জড়িত; 
বিহিত নাহিক পাই 

বিষয় পিয়াসাঃ তোগে বাড়ে আশাঃ 

( আমার কবে বাযাবে হে) ( পিয়াস গেল ন1 গেল না) 

(আর কত দ্রিন রবে হে) 


জলে মরি তবু চাই। 

নিয়ত তাড়না, সহেন! যাতনা, 
করুণা করছে দীনে-_ 

নিবিড় তিমিরে, | মন সঈদ। ফিবে, 

( একবার দেখা দাও হে) (চরণে শরণ নিলাম ) 

( আর গতি নাই হে) 
চরণ অরুণ বিনে ॥ 

“শঙ্কা চিতেঃ বুঝি পদাশ্রিতে, 


ভুলে আছ হে দয়াময় ॥ 


২০২, 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত | 


বিষম বিষয় তৃষা! গেলন৷ হ'লন! দীনের উপায়। 

পেয়ে শ্রীচরণ, , করি নাই হে যতন, 
পরম রতন হারালেম হেলায় ॥ 

বিবেক রহিত, বাসনা তাড়িত, ভ্রমে মত্ত চিত্ত হায়। 

আশায় নিরাশ, হতাশে হুতাশ -. 

(আশা কবে বা যাবে হে, আশা গেলন। গেলনা, ) 

দীর্ঘশ্বীসে দীন যায় ॥ 
ব্যাপিত অবনী, রোদনের ধ্বনি, শুনিয়। শিহরে প্রাণ | 
ঘুমে অচেতন না ম্যালে নয়ন__ 


( চেতন] হ*লন। হ?লনা, আরে রে পামর মন, গোন। দিন ফুরায়ে গেল, ) 


মোহ নহে অবসান ॥ 
ভবে ভীম দূরশন, অবিরত কুম্বপন, 
মায়ার নেশায় মন, জাগিতে না পারে। 
পাথারে তরঙ্গ রোলে, পৈশাচিক গগ্ডগোলে, 
(প্রাণ শিহরে উঠে হে -তবদ্দের রঙ্গ দেখে, 
প্রাণ আকুল যে হলো হে--অকুলে না কুল পেয়ে, 
আমি কোথা বা যাব হে, চরণে শরণ নিলাম) 
সুখ হুঃখ মাঝে দোলে, নিবিড় আধারে ॥ 
অকুলে না কুল পায়, দারুণ শৃঙ্খল পায়। 
নিরানন্দ নিরুপায়, পলা ইতে নারে-- 
হও হে উদয় আসি, বিকাশি প্রেমের হাসি । 
(আমি জলে যে মলাম হে-_ত্রিতাপ দাবানলে, 
আর কেবা আছে হে-_অনা%ু বলে দয়া করে; 
আমার হৃদয় কমলোপরে, দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে, 
কমল কুঞ্চিত আছে হে--চরণ অরুণ অদর্শনে ) 
ঘোর 'তম রাশি নাশি নিস্তার ভৃস্তারে ॥ 
তোম। ধনে, প্রভু নাহি মনে? রাখ রাঙ্গ। পায় হে করুণাময় ॥ 





পরমহংসদেবের জীবনরত্তাস্ত। ২০৩ 


হৃদয় শূন্য করি লুকাল কোথায় জদয় রতন, 
দহি অন্থক্ষণ দেহ নাথ দরশন, জীবন বিহনে শুকাল জীবন ॥ 
পরাণ-রৃতনে না হেরে নয়নে, (কোথায় গেলে দেখা পাব) 
শূন্তময় হেরি হাঁয়-- 
চিত্ত মন হরি, রয়েছ পাশরি ( হরি কোথায় লুকালে হে) 
কিন্করে ঠেলিয়। পায়। 
দেহ-কারাগার, নিবিড় আধার, ( তোমার চরণ অরুণ বিরহে) 


ূ উঠে সদা হাহাকার; 
তাপিত তৃষিত, প্রাণ বিচলিত, ( প্রেম স্পা বিহনে ) 


সহিতে না পারি আবূ ॥ 
বরষি নয়ন-বাবি, জ।ল। নিবারিতে নারি, 
হৃদরয়সন্তাপহারী হও হে উদয় ৫-_ 
তব অদর্শনে হায়।. দেখআছি কি: দশায়, 
( একবার দেখে যাও হে, কি দশায় আছি মোরা, 
সবে শবাঁকার প্রায়। কোথায় আছ র।মরুষ, 
তোমার সাধের প্রেমের হাট ) 
কোথা হরি করুণাময় রাখ প্রেমময় ॥ 


পদে প্রাণ সমর্পিয়ে। কেন হে দহিছে হিয়ে, 
পণ সখা দেখ! দিয়ে ছুড়ীও জদয় ॥ 
ভাসায়ে অকুল জলে, কোথায় নুকালে ছলে, 


&শামি ডূবে মরি হে, অকুল পাথারে, 
এই কি বিধি হ'ল হে, দীন হাঁন কাঙ্গালের প্রতি; 
কার কাছে যাব হে, তুয়ি বিধির বিধি, 
আর কেবা আছে হে, মঁরমব্যাথার ব্যথা 
দীনের মরম ব্যথা বুঝে. একবার দেখা দাও হে. 
অভয় মূরতি ধরি, দেখা দাও, প্রাণ বড়াও ;* 
চারি দ্বিক শন্ঠ হেবি, অকুল জলধি-মাঝে ) 
* কেন হে নিদয় হ'লে দীনে দয়াময় 
হৃদি মাঝে, এস মোহন সাজে, প্রেম*নুধা কর।বিতরণণ। 


২০৪ 


পরমহংসদেবের জীবনরত্তাস্ত । 


আমার নয়ন-মণি বিহনে নয়নে হেরি আধার । 


হৃদি শন্াগার, কাদে প্রাণ অনিবার, 
দহিছে জীবন কত স'ব আর ॥ 
হৃদয়-বিহারী, পাশরিতে নারি, 


(কোথায় গেলে দেখা পাব ) 
ভুলিবার সেত নয়। 
আঁখি মেলি চাঁই, দেখিতে না পাই, 
( এই ছিল কোথায় গেল ) 
হেরি সব শুন্যময় ॥ 
এ ভবে কি পাব, » আর কি জুড়াব, 
(সে দিন আমার কবে হবে, 
,সে দিন কবে বা হবে হে, 
- আমার কুদ্দিন গিয়ে সুদিন হবে ) 
হেরি হদি-প্রতিমায় । 
ভাসায়ে অকুলে, কোথা আছ ভুলে, 
(এই কি হে ছিল মনে) 
গুণমণি রাখ পায় ॥ 
ছুথ ধামে ফিরি একা, কোথা সখ! দেহ দেখা, 
করুণা-নয়নে দীনে, হের প্রেমাধার | 
যতন জানিনি বলে, অভিমাঁনে গেছ চলে, 
( যতন জানিন। জানিন। প্রেমহীন স্বার্থযুত ) | 
রোদনে কি হবে শোধ মমতার ধার ॥ 
আসিছে যামিনী ঘোরা, কোথা আছ মন-চোরা, 
সকাঁতিরে ডাকি নাথ, হও হে সদয়-_ 


বিপদে প্রীপদে স্থান, কিন্করে করহে দান, 
* * কেনহে নিঠর হ'লে নহত নিদয় ॥ 
আধার পুরি, এস আলো করি, 


তাপিতে হে দেহ সুধাধার ॥ 


পরমহংসদেবের জীবনরত্তান্ত । ই 


আমার জদয়-টাদে, এনে দে, বিষাদে রাখ জীবন । 
তাপিত অন্তর, দহিছে নিরন্তর, কর সুধাকর কর বরিষণ ॥ 
হন্বি-কুমুদিনী, হের বিষাদিনী, (কুমুদ কুঞ্চিত কৈল গো, রাহ আসি 
গ্রীসি শনা ) না হেবি বিনোদ ঠাম। 

নিবিড় জীধার, সদা হাহাকার, (হায় একি হ'লরে. বিধির একি 
বিধি রে, “কেন সাধে বাদ সাধিল ) নিরানন্দ ধরাধাম ॥ 

পরাণ-পুতলা, হৃদয় উজলি, ( এই ছিল কোথায় গেল, শদয়-আকাশ 
আলো! ক'রে, এসে উদয় হও হে, হাদয-আকাশ শূন্য আছে, প্রাণ বাচেনা 
বাচেনা, তব বিরহ অনলে) হও হে উদয় আসি। 

ভুবনমোহন, কর বিভরণ, ( শুধুই মোহন নর রে,সেযে_ অনেক 
দিন দেখি নাই, কোথায় আছ দেখা দাও) প্রেমালোক স্্ধারাশি॥ 

বিকাশি করুণ।-রাশি, বলেছিলে ভানবাসি, সাধের সাগরে তাসি, 
সপেছি জদয়। ্ 

এ ভবে ভুলায়ে ছলে, একা প্লেখে গেলে চলে, (এই কি মনে ছিল হে, 
একা রেখে চ'লে যাবে) , 

কি দোষে হে প্রেমময়, হয়েছ নিদয় । ' দোষা কবে বা নই হে) 

মরু মাঝে তরু প্রায়, 'ভাপে তনু জলে যায়, দহিতে সহিতে শুধু রয়েছে 
জীবন ;_( তবু গেল নারে, নিপাজ প্রাণ, বধুর পাছে পাছে প্রাণ ) 

মনাগুণে মরি মরি, আশায় পরাণ ধরি, (আমি মালাম লাম হে, 
মরি তাতে ক্ষতি নাই, পাছে কলঞ্চ হয় হে, অকলক্ষ রামক্কনঃ নামে) 

এ সন্তাপে রাখ নাথ দেহ দরশন ॥ (একবার দেখা দাও হে? ভুবনমোহন 
ক্ূপে, পুরুষের তাবে, প্রেমমাধা হাসিমুখে, কোথায় আছ রামকুষঃ। 
পতিতপাবন অধমতারণ, কোথায় [হ কাঙ্গালের ঠাকুর, তোমায় দীন হান 
কাঙ্গালে ডাকে, আমাদের আর কেউ নাই) 

হদরয়-সখা, আসি দেহ দেখা, বঞ্চনা ক'রনা প্রাণবন॥ 


হবদয়রতন কোথা লুকা'ল ফুরা'ল সুখ-পন। 

পাষাণ ঈ্দয়, তাইতে হে এত সয়' হারায়ে তোমায় রয়েছে জীবন ॥ 
শূন্য ধরা পুরী, নাহি সে মাধুরী, শোকাচ্ছন্ন সমুদয়। , 

সব শাখী পাখী, ঝরে ফুল শ্নীধি, তোমা বিনে প্রেমময় ॥ 


২০৬ পরমহংসদেবের জীবনরতান্ত | 


হের তোম। হারা, রবি শণী তার, নিরানন্দে সবে ফিরে । 
হৃদয়ের চাদ, হেরিতে বিষাদ, আর কি আসিবে ফিরে ॥ 


আরেরে দারুণ বিধি, :.. পাষাণে গড়েছে হৃদি, 
কোথা আছে জদি-নিধি রয়েছি কোথায় । 

শোকের সাগরে ভাসি, প্রেমময় দেখ আসি, 
শুণমণি তোমা বিনে আছি কি দশায় ॥ ও 

শূন্য ধর] সুখহীনা, নাহি হাহাকার বিনা, 
তাপিত অন্তর তনু, সম্তাপ আগার । 

দেখ হে দেখ অনলে, ধিকি ধিকি হদ্দি জলে, 


দারুণ বিরহ জ্বালা নাহি.সহে আর ॥ 
হৃদয় শশা, হৃদয় মাঝে বসি, প্রেষ-সুধ! কর বরিষণ ॥ 


নিদয় হ'য়ে কেন ত্যঙ্জিলে তাসালে ছুঃখপাথারে । 
যাতনা ন1 সয়, নেহার হে প্রেমময়, আছি যে দশায়, হারায়ে তোমারে । 
কাঁর তরে আর, এজীবন ভার, বহনে নিঠুর প্রাণ। 
৪ হৃ্দি-নিধি, হ'রে নিল বিধি, (বিধি তোর মনে কি এতই ছিল) 
সুখ আশ সমাধান ॥ 
কত ছিল সাধ, সে সাধে বিষাদ, 
(মনের সাধ মনেই র'ল, সাধ মিটল ন। মিটিল ন1) 
. কি পাপে ঘটিল নাথ। 
ভাবিনি কখন, হবে যে এমন, বিনা মেঘে বজ্তাঘাত ॥ (হায় একি হলো রে 
শুন্ঠ হৃদি-সিংহাসন, এস এস প্রাণধন, 
করিনি যতন তাই গেছ অভিমানে । 
(তন কিবা জাঁনি হে, দীনহীন কাঙ্গাল মোর! ) 
তুমি যে পরম ধন কি তব জানি যতন 
জুড়াও তাপিত প্রাণ প্রেম বারি দানে ॥ 
(প্রাণ জলে যে ষায় হে, তোমার বিরহানলে ) 
মোহন রূপের ছাদে-_ বাধা, প্রাণ সদ। কাধে, 
( একবার দেখা দাও ক্বে, অনেক দ্দিন দেখি নাই, কোথা আছ রামকুষজ ) 
সাধ হেরি সেরূপ মাধুরী একবার। 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । ২০৭ 


ঘুচাও মন বিষাদ, পুরাও দীনের সাধ, 
হৃদয়ের টাদ হর হৃদয়-আধার ॥ 

( একবার উদয় হও হে, তমোরাশি দুরেষা'ক) 

বিনয় করি, চরণ তব ধরি, এস ব'স জদয় মাঝারে ॥ 


সদয় শমন কবে হবে হে জুড়াবে মনোবেদন | 

নাথের বিরহ, দহিছে হে অহরহ, সে যদি নিদয় কি কাজ জীবন ॥ 
আর কি তোমার, পাব দরশন, কোথা আছ নাথ ভুলে। 
নয়নের বারি, মুছায়ে ধতনে, লবে কিহে কোলে তুলে॥ 
করিনি ঘতন, তাই প্রাণঞ্চন, অভিমানে গেছ চলে। 
এ স্মৃতি অনল, দহিছে প্রবল, নেতেন! নয়নজলে ॥ 
তোমা বিনে আর কে আছে আমার, ন। দেখি আপন জন। 
ওহে তাপহারী, চাল রূপা করি, কর তাপ বিমোচন ॥ 


এস এস গুণধাম, পূর্ণ কর মনক্কাম, 
বস ছদি সিংহাসনে হদ্রয়রতন। 
অন্তরের তমে। নাশি, দেখাও সে রূপরাশি, 
ছড়াও তাপিত চিত তৃষিত নয়ন ॥ 
কত ভালবেসেছিলে, একেবারে ভুলে গেলে, 
অতাগ। কপালদোষে বিধির লিখন। 
দেখ নাথ মরি মরি, কেমনে জীবন ধরি, 


* নিবিড় আধারময় নেহারি ভুবন॥ 
হৃদয়শশী, উদয় হও আসি, কর ছুখ-তমে। নিবারণ ॥ 


২ ৯িিশ 
রঙ 


আমার জীবন-ধন বিহনে আধার হেরি এ ভূবন। 
প্রাণের সখা, আর কি দিবে দেখা, বিরহ বিষাদে দহি অনুক্ষণ॥ 
হৃদি-চন্দর বিনে, মরি মরি প্রাণে, দেখা দিয়ে কোথা হ'ল অনর্শন। 
জান যদ্রি যাও, দাও এনে দাও, হেরিয়ে রতন জুড়াব জীবন ॥ 

. আশা-পথ চেয়ে, গেল দিন বয়ে, সহে না সহেন! আর 
কবে দেখা পাব, চরণে লুটাব, মরমের ব্যথা জানাব আবার ॥ 


২০৮, পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


এস এস গুণনিধি, সাধি তোম। নিরবধি, 
বিরহ-জলধি আজি কর নাথ পার। 
তৃষিত তাপিত প্রাণ চাহে সদা সুধাঁদান, 
প্রেমময় প্রেমহীনে হের একবার ॥ 
দেখ হ'য়ে তোমাহারা, ভ্রমি ভবে দিশেহারা, 
মুছাতে নয়ন-ধার। না হেরি আপন । 
যাঁব নাথ কার কাছে, কেবা বল আর আছে, 
দ্রীন বলে কোলে তুলে, করিবে যতন ॥ 
চাহি মুখ পানে. রাখ হে চরণে, বঞ্চন। করনা ছদর $তন॥ 
কাতর প্রাশে ডাক দেখি রে আজ। 
বামরুঞ্চ বলে, বান তুলে, পরিহরি লোক লাজ ॥ ( ওরে ) 
(সেতে। ) নিঠুর নয় আমার, (অকুল ) প্রেমেরি পাথার, 
দয়ার শশী, প্রেম বিলাসী. প্রেমের অবতার ; 
ডাক প্রেম সোহাগে, অন্ুবাগে ; আসবেন ফিরে রসরাজ । 
ভাসি নরনজলে, ছুখ যাবে না ম'লে; যতন বিনে, অভিমানে, সে গেছে চলে ; 
হাতে পেয়ে রতন, চিন্লি না মন, 
ও তুই হেলায় হারালি কাজ ॥ 
নাথ! আমরা অসার; যতন জানি কি তোমার, 
তাই বলে কি কণ্তে হয় নাথ এম্নি ব্যবহার, 
তুমি পরের মত চলে গেলে, হৃদয়ে হাঁনিয়ে বাজ ॥ 
তোমায় জানি আপনার, দোষ লয়ে। না আমার; 
ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে এসহে একবার ; 
আমার তাপিত জীবনূ ণীতল ক'রে, 
হৃদয়ে কর বিরাজ ॥ (আমার) 


৮৮811 
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সম্পুর্ণ । 


সূচীপত্র । 


ব্যিয়। 
জন্মবৃত্রীস্ত 
উপনয়ন 
কলিকাতার আগমন 


দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী ও বাধারুঞ্ঝ প্রতিষ্ঠা ... 


পুজায় ব্রতী 

বিবাহ 

মাতার নিকট সরোদনে প্রার্থন। 

সচ্চিদানন্দময়ীর জ্যোতিঘন মৃত্তি দর্শন ও বিৰহাবস্থা 
সাধন কাধ্য আরম্ত 

অহং-নাশের প্রার্থন। 

কামিনী-কাঞ্চন বিচার 

দানের পা্রাপাত্র বিচার ও কশ।ইয়ের আধ্যায়িক! 
টাকা ও মাঁটি লইয়! বিচার 

চন্দন ও বিষ্ঠা লইয়া বিচার 

প্ঞ্চব্টীতে নাধন ও সন্যাসাশ্রম অবলম্খন 

পঞ্চবটীর বেড়া সংস্থার 

ব্রাঙ্মণীর সহিত মিলন 

বৈষ্ণবচরণের বন্দনা 

তস্ত্রোক্ত সাধন ও অন্তান্য বিবিধ সাধন 

মথুর বাবু ও রাসমণি কর্তৃক পরীক্ষা 

হনুমানের, ভাব সাধন 

সখীভাবের সাধন 


মথুর বাবু প্রদত্ত দেড়হাজার টাকার শাল পরিত্যাগ * 


মুসলমান ধর্মে দীক্ষা 

যীশুর ভাব সাধন 

ষোড়শী পুজা 

মথুরকে শরশ্বর্য্য ও শক্তি প্রদর্শন 
ভীর্ঘ পর্য্যটন 

গঙ্গামাতার সহিত সাক্ষাৎ 
কলুটোলার চৈতন্য আসনে উীবেশন 


কালনায় গমন ও তগব্্‌ দাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ... 


শ্তামবাজারে সংকীর্তন 
পাঁণিহাটার মহোৎসবে গমন 
পগ্ডিত দীনবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ 
* ভ্রমবশত্তঃ দেড়শত টাকার বলিয়। ছাপা হইয়াছে । 


ৃষ্ঠ। | 
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বিষয়। ৃষ্ঠ।। 
লগ্মীনারায়ণের দশ সহস্র টাক দিতে অঙ্গীকার ৬৪ 
কেশব বাবুব সহিত রঙ্মশক্তি বিচার রা ৬ 
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পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত লিখিব খলিয়। বহুদিন হইতে বাসনা ছিল। 
অনুমান ছয় বৎসর অতীত হইল, একখানি ক্ষদ্রাকারে জীবনী লিখিতও 
হইয়াছিল; কিন্তু ছাপ। হর নাই। সেই জীবনীখানি, কার প্রসিদ্ধ পরি- 
ব্রাজক ্রীশ্রীকধণপ্রস্গ সেন মহাশয় দেখিয়া কাণা হইতে ছাপাইবার 
মায়ে গ্রস্থকারের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, কিন্তু বলিতে পারি ন| কি 
কারণে তাঁহ! ছাপ! হয় নাই। ছুই বংসপ্ত পরে সেই পাওুলিপিগুলি পুনরায় 
ফিরাইয়া লওর। হঞ? এতাবৎ কাল তাহা তদবস্থাতেই ছিল। সম্প্রতি 
বরিজহাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত বার অপুঞ্চন্জর চৌণুরী মহাশয়ের উৎসাহে আমর! 
এই গুরুতর কার্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কনৃকার্ধা হওয়া না হওয়া 
ভগবানের ইচ্ছা । 

জীবনবৃত্তান্ত লেখ| কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে। কারণ ঘটনাবলার 
যথাযথ বিশ্াস করাই জীবনীর উদ্দেগ্ত। কিন্তু পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত 
সেরূপ নহে, সাধুই হউন আর অসাধুই হউন, প্রত্োক ব্যক্তি কোন প্রকার 
নিয়মে জীবনযাত্রা! নির্বাহ করির। থাকেন। কেহ সত্যবাদী, কেহ না হয় 
মিথ্যাবাদী, কেহ কপটী, কেহ সরল, অথবা কাহার জাবনে কোন কোন তাব 
মিশ্রিত আছে। পরমহংসদেবের জাধনে সে প্রকার কোন বিষয় ধৰিতে 
পাওয়া যায় না, তাহার কার্ধ্যবন্ধাপ অতিশয় বিচিত্র প্রকার, সহজে কিস্বা 
অতিশয় চেষ্টা করিলেও তাহার আ্রুত ভাব ভ্ঞ/ত হওয়া যাগ না। তাহার 
জীবনের যে দ্রিক দেখা যায়, সেই দিকেই আশ্চর্ধ্য হইতে হয়। তাহাতে 
কোন বিষয়ের অভাব ছিল না। যেআবেযে কেহ তাহার নিকট পর'যর্শ 
চাহিয়াছেন, সেই রূপেই তাহার দ্বার| সহায়তা লাভ কবিয়। গিয়াছেন। তিনি 
কখন গতীর জ্ঞানসম্পন্ন গুরুরূপে, কখন বরদাতা ইষ্টদেবরূপে, কখন বৈজ্ঞা- 
নিক সাধুরূপে, কখন্‌ ধঁসম্পন মঙ্গলাকা ক্ষী বন্ধুরূপে,কখন ম্নেহময়ী মাতারপে, 
কখন স্ঠায়বান পিতারূপে প্রকাশ পাইরাছেন। 

তাহার এই ভাব-বৈচিত্র্য দেখিয়া, নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়। বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াও আমরা কোন কারণ বা ভাবান্তর বাহির করিতে পারি নাই। করিব 
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কি? মন প্রাণ যে হরণ করিয়। লইতেন। কোন কার্য করিবার আর অধি- 
কার থাকিত না। 

* আমরা,পাছে প্রতারিত হই, এ ভাবনা বিলক্ষণ ছিল। মন্থৃষ্যের কর্তব্য 
কি, তাহাও এক প্রকার পাঁচজনের মত স্থির করিয়! রাখিয়াছিলাম । বিজ্ঞান, 
দর্শনাদি দ্বার বিশুদ্ধ ভাববিশিষ্ট হইলে যে প্রকারে ধর্ম হইবার সম্তাবনা, 
তাহাও জানিয়৷ রাখিয়াছিলাম, কি করিতে আছে এবংকি করিতে নাই 
তাহাও জান! ছিল ; কিন্তুকি করিব ! ঈশ্বর নাই বলিয়াই বিশ্বাস ছিল এবং 
স্বতাব ব্যতীত আর কিছু স্বীকার কর! না করা একই কথা! ব/লয়া ধারণা ছিল; 
তিনি সে সকল বিকৃত করিয়৷ দিলেন। আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি আর তাহার 
নিকট স্থান পাইল না, পুর্বে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়৷ রাখিয়াছিলাম, তাহা 
সম্পূর্ণ ্রমাত্মক বলিয়া ধারণা হইয়া গেল। ঠাহাকে যাহ! বলিবার নয়, আমরা 
তাহাও বলিয়। ফেলিলাম। 

এই প্রকার জীবনী নেখাও কঠিন এবং পাঠ করাও কঠিন। পাঠক 
2ঠিকাগণ ! আপনার। যে প্রকার সাধারণ জীবনচরিত পাঠ করিয়া! থাকেন, 

ইহা সে প্রকার নহে। আমরা যেমন প্রথমে পরমহংসদেবকে মনে করিয়া- 

»ছিলাম, তাহার পর সে সংস্কার পরিবর্তন হইয়া যায়, আপনাদের দশাও সেই- 
রূপহইবে। বর্তমানকালে পরমহংসদেবের জীবনীর গ্ায় জীবনী কেহ কন্সিন্‌ 
কালে আশাও করেন নাই এবং পাইলেও বিশ্বাস হইবে না। আঙ্গ কাল 
যেমন বাজার, গ্রস্থকারের প্রায় সেইরূপে পরিচালিত হইয়া থাকেন। সে 
স্থলে তাহাদের সন্তষ্ট করিতে পারিলেই গ্রঞ্কার আপনার শ্রম সফল জ্ঞান 
করিয়। থাকেন এবং পুস্তকের সংস্করণের উপর সংস্করণ হইয়া যায়। কিন্তু 
আমাদের উদ্দেগ্রও তাহ। নহে এবং আমাদের পাঠক পাঠিকারাও তাহা আশা 
করিতে পারেন না। 

“জীবনী লিখিতে হইলে কাহারও মুখাপেক্ষা, করা যায় না। যাহা ঘটনা, 
তাহার অপলাপু করিলে বিষম দোষ ঘটিয়া থাকে । এই নিমিত্ত অনেক গুহা 
কথাও আমরা ব্যক্ত করিয়। ফেলিয়াছি।. 

পরমহংসদেবের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহার কিয়দংশ আমর! 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কিয়দংশ তাহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। তাহার 
জন্মবত্তাস্ত সম্বন্ধে পরমহংসদেবের আত্মীয় প্রীধদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় যাহা 
লিখিয়। পাঠাইয়াছিলেন, আমরা সেইরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। এই 
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বিষয়টা সত্য কি না, অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন মিত্র 
মহাশয় পরমহংসদেবের স্বদেশে গমন পুর্বক, তথাকার লোকের নিকট সমস্ত 
বিবরণ শ্রবণ করিয়। হদয়ের কথাই পোষকতা করিয়াছেন। 

গরমহংসদেবের কার্য কল্লাপের ধারাবাহিক বিবরণ লিখিবার নিতান্ত 
ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহ! পারিলাম না। তিনি যাহ। করিয়াছেন, তাহা তিনি 
তিন্ন অপরে কেহ জানেন না। এমন কি হৃদয় তাহার সহিত একক্রে 
থাকিয়াও, বিশেষ কিছুই অবগত নহেন। দক্ষিণেশ্বরের প্রাচীন ব্যক্তিদিগকে 
জিঙ্াস। করিয়া "দরখিয়াছি, তাহার! কিছুই বলিতে পারেন নাই। পরমহংসদেব 
“রন তারিখ মাস সন কাহাকে বলে জানিতেন না। কোন্‌ সাধনের 
পর কি কনিয়াছেন, তিনি আমাদের যাহ। বলিয়াছেন, আমর| তাহাই লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 

তিনি আমাদের অনেক কথাই কহিয়াছেন, কিন্তু তৎসমুদয় এই ক্ষু্ 
পুস্তকে সন্সিবেশিত করা অসপ্তব এবং সাধারণের সমন তে সকল গভীরতম 
কথা বলায় কোন ফল নাই। কার্যাক্ষত্র দেখিয়। ভবিষাতে একখানা কেন, 
বোধ হয়, ভূরি ভূৰি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল । 

পাঠক পাঠকাগণ! আপনাদের প্রতি আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।, 
এই রামকক্চচরিত পাঠ করিতে ঘগ্ঘপি আপনাদের কোন স্থানে সন্দেহ কিন্বা 
জিজ্ঞান্য থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয় লিখিয়া পাঠাইলে আমর] অতি 


আনন্দের সহিত সে সম্বন্ধে বলিবার যে টুকু শক্তি থাকিবে, তাহার ভ্রটি 
হইবে না। 


“১ নং ষধুরায়ের লেন। শ্রীরামচন্ত্র দ্ত দাসস্ত। 


কলিকাতা । ৰ ভক্তাঙ্গৃহীত 
রথযাত্রা, সন ১২৯৭ সাল। 


্রীস্্রীরামকূ্ণ পরমহংসদেবের 


জীবনবৃত্তান্ত। 


শ্রী্ীরামক্চ-জীত্রীচরণাশ্রিত 


সেবক রামচন্দ্র প্রণীত। 


যোগোগ্ঠান, কাকুড়গাছী হইতে 
সেবকমগ্লী কন্তক প্রকাশিত। 


ভুতীয় সংঙ্চরণ। 


কলিকাতা 
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, 
“কালিকা যন্ত্রে? 
শ্রীশরচ্ন্দ্ চক্রবর্তীর দ্বারা মুদ্দিত। 


সন ১৩১৪ সাল। 





মূল্য ১২ টাকা, ভাকম শুল %* আনা। 


